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মহাজীবন 


হযরত বোয়ালভী (রহ.) ও তার মালফুযাত 
_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

মাওলানা হাফেয জাকের আহমদ (রহ.) 
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___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
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৩২ 


৩৬ 


৩৮ 


নিয়মিত বিভাগ [এ 


কবিতা [এ ৪০। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৪১। ফিচার 
আল-জামিয়ার দিন-রাত 


এ ৪৩। 
এ ৪৫। 


পবিত্র হজ ইসলামের পঞ্চ স্তভের 
অন্যতম। একজন মুমিনের সাধনা থাকে জীবনের কোন 
এক পর্যায়ে হজব্রত পালন। এর জন্য আর্থিক, শারীরিক ও 
মানসিক প্রস্তুতি থাকে । সাম্প্রতিক সময়ে হজকে কেন্দ্র করে 
রাজধানী থেকে মফস্বল এলাকা পর্যন্ত শুরু হয়েছে হজ 
কাফেলা নামে রমরমা ব্যবসা । হাতেগোনা কতিপয় হজ 
কাফেলা আল্লাহর ঘরের মেহমানদের সেবা প্রদান করলেও 
অধিকাংশ কাফেলা কাক্কিত 
মানের সেবা দিতে ব্যর্থ। বহু 
হজ কাফেলার নিজস্ব লাইসেন্স 
নেই। অন্যের লাইসেন্সে তাঁরা 
হাজী পাঠান। এসব কাফেলা 
বলতে গেলে মূলতঃ 
মধ্যস্বতভোগী | একশ্রেণীর 
এজেন্সির লোকজন বহু হাজী 


রাখেন। গুরুতর 
প্রমাণিত হলে সরকার এজেন্সীর 
লাইসেন্স বাতিল করে দেয় এবং 
জরিমানা করে। পরবর্তী সময়ে 
ভিন্ন নামে তারাই লাইসেন্স পেয়ে যান। বিশাল এক 
সিনকেটের সাথে জড়িত। অব্যবস্থার কারণে বিগত ২ 
বছরে শাস্তি প্রাপ্ত ২৬টি হজ এজেন্সি এবারও হজ যাত্রায় 
সংকট তৈরি করে। ৯১টি হজ এজেন্সি সময়মতো বাড়ি 
বাড়া ও ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করায় অচলাবস্থার উদ্বব 
ঘটেছে। অতিরিক্ত মুনাফার আশায় হজ এজন্সগুলো 
দেরিতে মক্কা-মদীনায় ঘর ভাড়া করে। দেরীতে ঘরভাড়া 
নিলে কম দামে পাওয়া যায় । 

প্রতি বছর হজ যাত্রীগণ ভিসা ও ফ্লাইট শিডিউল নিয়ে কম 
বেশি বিপাকে পড়েন। চলতি বছর বিড়ম্বনার মাত্রা আগের 
রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সময় মত ভিসা ইস্যু না হওয়ায় গত 
২৪ জুলাই থেকে এ পর্যন্ত মোট ২১ দিনে বিমান ও সৌদি 
এয়ার লাইন্সের ৩১টি হজ ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্িত 
হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে হজ এজেন্সিগুলো সময়মত 


সেন্টেম্বর”১৭ 


পবিত্র হজ নিয়ে 


ব্যবসা, বিড়ম্বনা ও রাজনীতি 


সৌদি দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা করেনি । চলতি বছর ১লাখ 
২৭হাজার ১৯৮জন হাজী পবিত্র হজ্ব্ুত পালনে সৌদি 
আরব যাওয়ার কথা । ধর্মমন্ত্রণালয়ের ভাষ্যমতে ১৮ আগস্ট 
পর্যন্ত ৭৫ হাজার ৯০৩জন হজযাত্রী সৌদি আরব 
পৌছেছেন। এখনো ৪হাজার ৩৩৭জনের ভিসা হয়নি। বহু 


হাজী ইহরাম পড়ে আশকোনা হজ ক্যাম্পে ফ্লাইটের 
প্রতীক্ষায় ছিলেন। 


এ ছাড়া এ বছর রাষ্ট্রীয় খরছে 
৯৪২জন হজ পালন করতে 
গেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন 
মন্ত্রী, এমপি, সরকারি কর্মকর্তা, 
চিকিৎসক, পিয়ন, পরিচ্ছন্নতা 
কর্মী ও ড্রাইভার। ২০১৪সালে 
সরকারী খরছে হজ 
পালনকারীদের সংখ্যা ছিল 
১২৪জন। বছরে বছরে এর 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক 
বিবেচনায় এ তালিকা তৈরি 
হয়। এজন্য সরকারি কোষাগার 
থেকে ব্যয় হবে প্রায় ২০ কোটি 
৫০ লাখ টাকা (প্রথমআলো, ঢাকা, ১৯ আগস্ট'১৮, পৃ. ৪)। 
হাজীদের সেবা ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
একাধিক গ্রুপকে সৌদি আরব যেতে হবে, এটা যৌক্তিক 
কিন্ত বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয়ে এতগুলো মানুষ যারা 
হাজীদের সেবার সাথে সম্পৃক্ত নন তাদের ফি হজ করানো 
দৃষ্টিকটু ঠেকে । তালিকাভূক্ত অনেকে আবার নিজের অর্থ 
ব্যয়ে হজ করতে সক্ষম। আমরা তো দরিদ্র দেশের 
নাগরিক । তাছাড়া বন্যার তাণ্ডবে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের 
মানুষ দুর্ভোগের শিকার । আমরা যেন ভুলে না যাই কৃচ্ছতা 
সাধন উন্নতির সোপান। পরিশেষে আমরা আশা করি 
সরকারের উচ্চ মহল সমন্বিত উদ্যোগ নেবেন যাতে আগামী 
বছর থেকে হাজীদের উৎকণ্ঠা, বিড়ম্বনা ও হয়রানির অবসান 
ঘটে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 
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হু 


ইসরাইলে ইনুদির সংখ্যা ৫৪ লাখ, 
অবশিষ্ট প্রায় এক কোটি ইহুদি সারা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে 
আমেরিকাতে ৭০ লাখ, কানাডাতে ৪ 


গোটা বিশ্ব 


ইহুদির হাতে 
আরিফুল হক 


ওআইসির ৫৭টি দেশে বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে পাঁচ হাজারের মতো, আর এক 


একচেটিয়া । আমেরিকার ১০০ জন 
সিনেটরের ১৩ জন ইহুদি । 


আমেরিকাতেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে 
প্রায় ছয় হাজার এর কাছাকাছি । 


এর চেয়ে ভয়ংকর তথ্য হল ইহুদিদের 
সমর্থন ব্যতাত কোনে আমে রি কান 


লাখ আর ব্িটেনে ৩ লাখ ইহুদি 


ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর একটা 


থাকে। ইহুদিরা মার্কিন জনসংখ্যার 
মাত্র ২%, আর পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার মাত্র ০.২%। অর্থাৎ 


বিশ্ববিদ্যালয়ও যেখানে 77০ 777০9119 
[/712751) 2:971772 সাইটের 
প্রথম ১০০টা বিশ্ববিদ্যালয়েরর মধ্যে 


প্রেসিডেন্ট হতে পারে না, কোনো 
প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট থাকতে পারে 
না। ংলাদেশের রাজনীতিতে 
ভারতের প্রভাব যতখানি আমেরিকান 


পৃথিবীর প্রতি ৫০০ জনে একজন 
ইহুদি! কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে 


স্থান পায়নি সেখানে প্রথম একশোর 


রাজনীতিতে ইহুদিদের প্রভাব তার 


মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আমেরিকা 


চেয়েও অনেক অনেক বেশি । 


ঢাকা শহরের কাছাকাছি হলেও বিশ্বে 
ইনুদি সম্প্রদায় থেকে যুগে যুগে 
বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য প্রতিভাবান 
ব্যক্তি। 


র 
৪৫টা বিশ্ববিদ্যালয় । (প্রথম দশটার 
র 


আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 


মধ্যে সাতটা) যেখানে প্রথম দুশো 


নির্বাচনী ফাণ্ড বা তহবিল সংগ্রহ একটা 


মধ্যে ওআইসিভুক্ত ৫৭টি মুসলিম 


বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। বারাক ওবামা 


দেশের একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 


প্রধান ধর্মগুলোর পর পৃথিবীতে যে 


তুরক্ষের 47309292101 0/71727511 


মতবাদটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব 


বা ক্লিনটন নিজের টাকায় প্রেসিডেন্ট 
হতে পারতেন না। ডোনেশান এবং 


(১৯৯তম) সেখানে আমেরিকার 


ফেলেছে সেই কমিউনিজমের স্বরদষ্টা 
কার্ল মার্কস ইহুদি সম্প্রদায় থেকে 
এসেছেন। বিশ্বের মানুষকে মুগ্ধ করে 


বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোর ২০% 
স্টুডেন্টস ইহুদি সম্প্রদায় থেকে 
আসা। 


রাখা যাদু শিল্পী হুডিনি ও বর্তমানে 


আমেরিকান নোবেল বিজয়ীদের 


ডেভিড কপারফিল্ড এসেছেন একই 


মোটামুটি ৪০% ইহুদি অর্থাৎ নোবেল 


কমিউনিটি থেকে । এসেছেন আলবার্ট 
আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী, যাকে 


বিজয়ী প্রতি চার থেকে পাঁচ জনের 
একজন ইহুদি । আমেরিকার অধিকাংশ 


বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলা হয় 


বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসররা ইহুদি। 


আর প্রফেসর নোয়াম চমস্কির মতো 


আমেরিকার উত্তর পূর্ব উপকূলের ১২টি 


শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক যাকে প্রদত্ত 
ডক্টরেটের সংখ্যা আশিটিরও বেশি । 

এর অন্যতম কারণ সাধারণ 
আমেরিকানরা যেখানে হাইস্কুল 
পাশকেই যথেষ্ট মনে করে সেখানে 
আমেরিকান ইহুদিদের ৮৫% 
বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া । আর আমেরিকান 


বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সাথে 
আইভি লীগ বলা হয়। 

২০০৯ সালের ১টি জরিপে দেখা গেছে 
আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব 
ক'জন ভিসিই ইনুদি। হতে পারে 
ইহুদিরা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার 
২ শতাংশ, কিন্তু আমেরিকান 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন: 


রাজনীতিতে তাদের প্রভাব 


পার্টির টাকায় তাদের নির্বাচনী ব্যয় 
মিটাতে হয়েছে। আর মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের সবচেয়ে বড় 
নির্বাচনী ফাগুদাতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, 
2411400 4477197106. 15771 /7140116 
:411977175 09717711156. 

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট 
ব্যা্‌ গুরুতপূর্ণ ব্যাংকগুলো 
ইহুদিদের দখলে । ফলে আমেরিকার 
কেউ চাইলেও এদের কিছু করতে 
পারবে না। বরং জুইশ কমিউনিটি বা 
ইহুদি সম্প্রদাকে হাতে না-রাখলে 
ক্ষমতায় টেকা যাবে না। এসব কারণে 
শুধু জুইশ কমিউনিটির সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতে ক্ষমতাসীন মার্কিন 
প্রেসিডেন্টে প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ 
কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে 
যেতে হয়। 


সেপ্টেম্বর'১৭ _____ যয আত্তর্তহীদ ৩ 
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আমেরিকার রাজনৈতিক ও আর্থ- 
সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে 


মূলত কর্পোরেট হাউজগুলো। তারা 
প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বানাতে পারে এবং 
প্রেসিডেন্টকে সরাতে পারে । এসব 


ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা 74977 সিলভারম্যান। তিনি প্রতিদিনের খবর 
2/০7০/০72 পর্যন্ত একজন ইনুদি। কী যাবে, না-যাবে তা ঠিক করেন। 
ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার আমেরিকার পত্রিকাগ্তলোর 


আগ্রাসনকে সাধারণ আমেরিকানদের 


মধ্যে 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 


কাছে বৈধ হিসেবে চিত্রায়িত করতে 


ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী 


কর্পোরেট হাউজগুলোর দিকে তাকালে 
দেখা যায়, এদের মালিক কিংবা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পানিগুলোর মূল 
রর থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা 

চিফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার, 
হও হলেন ইহুদি কমিউনিটির 
মানুষ । একথা মাইক্রোসফটের ক্ষেত্রে 


যেমন সত্য তেমনি জাপানিজ 
কোম্পানি সনির আমেরিকান অফিসের 
জন্যও সত্য। প্রায় অধিকাংশ 


গুরুত্বপূর্ণ পদে জুইশ আমেরিকানরা 
কাজ করছেন। জুইশ কমিউনিটির 
ক্ষমতাধর বিলিয়নেয়াররা মিলিতভাবে 
যেকোনো ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারেন। 
মিডিয়া জগতে যদি আপনি তাকান 
তাহলে দেখবেন, 01, 401, 
17190), 08749071 1$2//)0710 7427 
11712 07127710, 77/077127 73705, 
170715 111/5177120, _ /১991916, 
0০৮17 17,০৮7 ইহুদি মালিক 
নিয়ন্ত্রিত । 

4190 7919712)) 0০/19717121, 119121৬, 
10271519716 197104729, 14101051 
11570/" ইহুদি মালিক ত। /0) 
1৬9%/0710 1৬0/707141 
05927917110, 2011 227112/7) £02৫ 
11771 74//4007 ইহুদি 
নিয়নত্রিত। 797 4 
197710119 1$2751901775 
90754 & 17677 
92971075121) 1071 
7177125, 47111217 
94122725711 
70710 4954, 7/79271 
14147409011 77/05/1771249 
7 17051, 1074. 
0791077771211 57261 
179/77121, 19671 
11011507 সব কয়টি 
খবরের কাগজই ইহুদি 
মালিক নিয়ন্ত্রিত । 
আপনার প্রিয় মিডিয়া 


সেপ্টেম্বর”১৭ 


গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ফক্স নিউজ 
বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়া মুগলরুপার্ট 
মারডকের নিয়ন্ত্রণাধীন এরকম প্রতিটি 
প্রতিষ্ঠানই জুইশদের সমর্থন দিয়ে 
এসেছে। রুপার্ট মারডকের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে সারা বিশ্বের ১৮৫টি পত্রপত্রিকা 
ও অসংখ্য টিভি চ্যানেল। বলা হয় 
পৃথিবীর মোট তথ্যপ্রবাহের ৬০%ই 
কোনো না কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে 
রুপার্ট মারডকের 172 1275 
0০9770//197. টিভি চ্যানেলগুলোর 
মধ্যে এবিসি, স্পোর্টস চ্যানেল, 
ইএসপিএন, ইতিহাস বিষয়ক হিষ্ট্র 
চ্যানেলসহ আমেরিকার প্রভাবশালী 
অধিকাংশ টিভি-ই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ 
করছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে । 


তিনটি পত্রিকা হলো নিউইয়র্ক টাইমস, 
ওয়াল স্্ট জার্নাল এবং ওয়াশিংটন 
পোস্ট। এ তিনটি পত্রিকার পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। 

ওয়াটারগেট  কেলেংকারীর জন্য 
প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে 
বাধ্য করেছিলো ওয়াশিংটন পোস্ট। 
এর বর্তমান সিইও ডোনাল্ড গ্রেহাম 
ইহুদি মালিকানার তৃতীয় প্রজনন 
হিসেবে কাজ করছেন । উগ্রবাদী ইহুদি 
হিসেবে তিনি পরিচিত। ওয়াশিংটন 
পোস্ট আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশ 
করে। এর মধ্যে আর্মিদের জন্যই করে 
১১টি পত্রকা। এ গ্রুপের আরেকটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা পৃথিবী জুড়ে 


আমেরিকায় দৈনিক পত্রিকা বিক্রি হয় 
প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৮ মিলিয়ন কপি 
জাতীয় ও স্থানীয় মিলিয়ে দেড় হাজার 
পত্রিকা সেখানে প্রকাশিত হয়। এসব 
পত্রিকাসহ বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকা 
নাম দি এসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি 
(অচ)। এ প্রতিষ্ঠানটি এখন নিয়ন্ত্রণ 
করছেন এর ইহুদি ম্যানেজিং এডিটর 
ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল 


বিখ্যাত। টাইম এর পরে বিশ্বের 
দ্বিতীয় প্রভাবশালী এই সাপ্তাহিক 
পত্রিকাটির নাম নিউজউইক। 
আমেরিকার রাজনৈতিক জগতে 
ইহুদিরা হয়ে আসছেন। বর্তমান 
প্রকাশক ও চেয়ারম্যান আর্থার 
সালজবার্গার প্রসিডেন্ট ও সিইও 
রাসেল টি লুইস এবং 
ভাইস চেয়ারম্যান 
মাইকেল গোলডেন সবাই 
ইহুদি । 

বিশ্বের অর্থনীতি যারা 
নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের 
নিয়ন্ত্রণ করে ওয়াল স্ট্রিট 
জার্নাল। আঠার লাখেরও 
বেশি কপি চলা এই 
পত্রিকার ইহুদি প্রকাশক 
ও চেয়ারম্যান পিটার 
আর কান তেত্রিশটিরও 
বেশি পত্রিকা ও প্রকাশনা 
সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। 


আত্তান্তহীদ 
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বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদে আকসা 


দাড়িয়ে আছে। তুর পর্বত যা আল্লাহর 


আমাদের প্রথম কেবলা । এখন আর 


নূরের তাজাল্লি লাভে সৌভাগ্যবান, 


তা আমাদের হাতে নেই। যে মসজিদে 


যার আস্তিনে ইহুদিদের ওপর আল্লাহর 


মানবতা আজ সেখানে ভূলুগ্ঠিত। 
নিঃসন্দেহে তা মুসলিম বিশ্বের জন্য 
একটি বড় ট্রাজেডি । এতে আজ 


আযাব বিচ্ছুরণ লুকায়িত ছিল আজ 


আওয়াজে গুঞ্জরিত হতো আটশ বছর 
পর সেখানে আযান বন্ধ হয়ে গেছে। 
মসজিদে আকসা আজ অভিশপ্ত 
ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। কমপক্ষে এক 


সেই তুর পর্বতে ইহুদি তারকার দীপ্তি 
ছড়িয়ে যাচ্ছে। 
সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাসের ওই 


লাখ নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত 
ফিলিস্তিন আজ ওই অভিশপ্ত 


'আরদে মুবারক এবং “আরদে 
মুকাদ্দাসা” বলে অভিহিত করা হয়েছে, 
সেই পবিত্র ভূমি ঈমানদারদের খুনে 


যাদের অভিধানে নিরাপত্তা, ইনসাফ, 
নৈতিকতা, ভদ্রতার কোনো নাম-গন্ধও 
নেই। সীনা উপত্যকা যাকে 
কোনোকালে ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য 
সেখানে আজ ইসরাইল ট্যাঙ্ক সগৌরবে 


প্রবাহিত হচ্ছে । তাদের বর্বরতা আজ 


প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে রক্তক্ষরণ 
হচ্ছে। 

শব্দের পরিবর্তনের দ্বারা বাস্তবতার 
পরিবর্তন হয় না। আমাদের 
খোলামেলা স্বীকার করা উচিত যে, 
এটা আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার বড় 
পরাজয় ৷ এটা এমন এক পরাজয় যার 
পাওয়া যাবে না। আরব দেশসমূহের 


অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 
মুসলমানদের রক্ত নিয়ে আজ তারা 
তামাশা খেলছে। ফিলিস্তিনের 
হচ্ছে। তাদের সম্ভ্রম লুটে নিচ্ছে। 


অপার শক্তি ও সম্ভাবনা আজ এর 
কোনোটিই কাজে লাগছে না। মাত্র 
আট হাজার বর্গমাইলের একটি ছোট্ট 
রাষ্ট্র ২৪ হাজার বর্ণমাইলের রাষ্ট্রকে 
দখল করে নিল। আটশ বছর পর 
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বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মুসলমানদের 
বিতাড়িত হয়ে যাওয়াটা এমন কোনো 
সামান্য আঘাত নয় যা সহজেই 
ভোলার মতো। এটা এমন এক 


ভাইদের এই ব্চ্যিতির প্রতি 


স্পর্শ করতে পারবে। হাতের ওপর 


খোলামেলা ইঙ্গিত না করা। এমন 
কোনো ভুল ধরিয়ে না দেয়া যাতে 
ঘটনার দায়ভার পুরোটাই তাদের কীধে 


আঘাত যাতে রক্তক্ষরণ হতে থাকবে 
অনবরত। যতক্ষণ না কোনো 
সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম না হবে 
ততক্ষণ তা চলতে থাকবে । 

এই পৃথিবীতে কোনো ঘটনাই কোনো 
কারণ ছাড়া সংঘটিত হয় না। প্রত্যেক 
ঘটনার পেছনে বাহ্যিক কিছু কারণ ও 
ক্রিয়ার ধারাক্রম থাকে । এমনিভাবে 
প্রতিটি ঘটনাই শিক্ষা ও নসিহতের 
এক বিশাল বহর নিয়ে আসে। প্রত্যেক 
ট্রাজেডিই আসে জাগ্রতকরণের জন্য । 
জীবনের বন্ধুর পথে ওই জাতিই 
উন্নতির ধাপসমূহ অতিক্রম করতে 
পারে যারা প্রতিবন্ধকতার স্থানগুলো 
চিহিত করে তা উৎরে যাওয়ার কৌশল 
খোঁজে । এজন্য এই বিপর্যয়ে শুধু হা- 
হুতাশ করাই আমাদের দায়িত্ব নয় 
বরং ইতিহাসের এই করুণ ট্রাজেডি 
আমাদেরকে সতত ভাবিত করে 
আমরা এই দুনিয়াতে বসবাস করতে 
হলে এ ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ 
করতে হবে। ফিলিস্তিন ট্রাজেডি 
নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জীবনের 
একটি করুণ অধ্যায়। অপদস্ত ও 
বিপর্যয়ের এক খোলা দলিল। তবে 
আমরা যদি এ ঘটনা থেকে ভালো 
কোনো শিক্ষা নিতে পারি তাহলে হয়ত 
আমাদের এই বিপর্যয় বিজয়ে 
পর্যবসিত হতে পারে । অশ্রু বিসর্জন 
দিয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না 
স্পৃহা ও চৈতন্য জাগ্ঘতকরণের এটাই 
সুবর্ণ সুযোগ । এখন সময় হলো 
নিজেদের বিচ্ছততি ও অসংলগ্নতা 
পর্যালোচনা করার । 

সহমর্মিতা ও সমবেদনার দাবি হচ্ছে, 
এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমাদের আরব 


চেপে বসে । কিন্তু আমাদের কাছে এ 


হাত রেখে বসে থাকলেও সাফল্য ও 
কামিয়াবির দায়িতৃ হলো তাদের কাছে 


এসে পদচুম্বন করা । কুরআনে কারিম 
ও ইসলামি ইতিহাসের মোটামুটি 


নেই এবং তা প্রকৃত সমবেদনা 


পর্যালোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা 
যথেষ্ট যে, মুসলমানদের শির উচু 


জ্ঞাপনও হবে না যতক্ষণ না ঘটনার 


করার জন্য যাবতীয় ওয়াদা দুটি শর্তের 


জন্য দায়ী প্রকৃত ভুলগুলো চিহ্নিত করা 


ভিত্তিতে ১. সঠিক অর্থে মুসলমান হয়ে 


হবে। এজন্য সামনের কিছু বক্তব্যের 


নিজের জীবনকে প্রত্যেক স্তরে 


জন্য আমি আমার আরব ভাইদের 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। 
যেহেতু এসব তিক্ত বিষয়ের অবতারণা 


ইসলামের অনুসারী বানিয়ে নেওয়া । 
২. উন্নতির বাহ্যিক উপকরণ ও 
মাধ্যমসমূহ জমা করা । 


মঙ্গলাকা্কা ছাড়া আর কিছু নয় 


উল্লিখিত দুটি জিনিস এমন যার ওপর 


এজন্য আমি আশাবাদী সবাই 


আমাদের উন্নতি ও সাফল্যের ভেদ 


বিষয়টিকে ঠাণ্ডা মাথায়, সহিঞ্চুতার 
সঙ্গে গ্রহণ করবেন। 


লুকায়িত। কুরআনে কারিমেও তা 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 


কুরআন-সুন্নাহ এবং জাতিসমূহের 
করলে এ কথা অতি স্পষ্ট হয়ে যায় 
যে, কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের 
পার্থিব উন্নতি শুধু এজন্যই নসিব হয় 
না যে, তারা আসমান থেকেই উৎকর্ষ 
ও সৌভাগ্যের অধিকার নিয়ে দুনিয়াতে 
এসেছে। আল্লাহর নেজাম শুরু থেকেই 
এ রকম চলে আসছে, দুনিয়াতে চেষ্টা- 
সাধনার ভিত্তিতেই প্রত্যেককে তাদের 
কাজ্ষিত অংশ দেয়া হয়। 
মুসলমানরাও কুদরতের অমোঘ এই 
ব্যবস্থার উধ্র্বে নয়। নিঃসন্দেহে 
করা হয়েছে। 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম 
জাতি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় । 
এটাও সর্বজন স্বীকৃত, দুনিয়ার বৃকে 
কোনো ধর্ম মুসলমানদের ধর্মের 
সমকক্ষ নেই। কিন্তু এসবের দ্বারা 
কখনও এই ফলাফল বের হয় না যে, 
কোনো জাতি শুধু মৌখিকভাবে 
নিজেদের মুসলমান হওয়ার দাবি করে 
হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই আকাশ 


একদিকে বলা হয়েছে, “তোমরাই 
বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও ।" 
অন্যদিকে বলা হয়েছে, “আর তোমরা 
ওই দুশমনের মোকাবেলায় ওই শক্তি 
এবং ঘোড়ার ছাউনি তৈরি কর যা 
তোমাদের সামথ্যে কুলায়। আর যা 
দ্বারা তোমরা আল্লাহর শক্র এবং 
তোমাদের শক্রদের ভয় দেখাবে । 
ইসলামের ইতিহাসে যে বিপ্রবের 
দিকেই আপনি নজর দেবেন, কুরআনে 
কারিমের এই ঘোষণার সত্যতা স্পষ্ট 
হয়ে যাবে। যেখানে মুসলমানরা 
সাচ্চায় মুসলমান হয়ে বাহ্যিক 
উপকরণ ও মাধ্যম জমা করে 
সাধ্যমতো সাধনা করেছে, সেই প্রচেষ্টা 
স্তেও দুশমনদের মোকাবেলায় যত 
কমই হোক না কেন তারা সব সময় 
বিজয়ের মালা তাদেরই আনুকুল্যে 
রয়েছে। পরাজয়ের গ্লানি শুধু 
মুসলমানদের ওই সময় ওঠাতে হয়েছে 
যখন তারা উল্লিখিত দুটি আহকামের 
কোনো একটি থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে 
রয়েছে। 
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আধুনিকতাবাদ 
ও ওঁপনিবেশিক 


বাঙালি 


সেকুলারের মন 
তারেকুল ইসলাম 


সময়কার একটা নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক 


দূরে থাকতো । তাদের এই অবস্থাকে 


প্রপঞ্চ, যেটা তখনকার বিদ্যমান 


আমি কলাকৈবল্যবাদকেন্দ্রিক বৈরাগ্য 
(0157495707) হিসেবেই অভিহিত 


সমাজব্যবস্থা (5৫9/145 00), 
শিল্পসাহিত্য, রা ও মননশীলতার 
গতানুগতিক ধারা ও এঁতিহ্যরীতিতে 
বিপর্যয় সৃষ্টি রেজি বিশেষত 
রোমান্টিসিজম ও রিয়েলিজমকে 
প্রত্যাখ্যান এবং ভিক্টোরিয়ান 


করবো, কারণ বাস্তবতা, সমাজ, 
উপযোগ, ধর্ম, প্রথা ও এহিত্যসমূহের 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কলাকৈবল্যবাদ 
তথা শিল্পের জন্য শিল্পের নামে তারা 


সময়কালের জনসংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও 


প্রকারান্তরে চরম সাবজেক্টিভ হয়ে 
উঠেছিল । অবজেক্টিভিটি তাদের কাছে 


শিল্পকলার এতিহযসমূহকে নাকচ করার 


ছিল যারপরনাই উপেক্ষিত। এছাড়া 


মাধ্যমে । ধর্ম, ঈশ্বর, এশ্বরিকতা, 
প্রচলিত বিশ্বাসব্যবস্থা, বাস্তবতা, 


আধুনিকতাবাদের ধারণায় শিল্পকলাই 
হচ্ছে শুরু এবং শিল্পকলাই সর্বশেষ, 


আধুনিকতাবাদের নির্দিষ্ট একক কোনো 
সংজ্ঞা নেই, এমনকি এটি কোনো 
“একক আন্দোলন'ও নয়, বিভিন্ন 
বিশেষ নান্দনিক আন্দোলনসমূহের 
সমষ্টিই হলো আধুনিকতাবাদ 
(4০9/776০ 71০৮০71977%5) | লক্ষণীয় 
ব্যাপার হলো, চরিত্র ও প্রবণতা 
অনুযায়ী এটি প্রথাগত সংজ্ঞায়ন ও 
স্বীকৃতিকেও উপেক্ষা করে, একইসাথে 
এটি প্রতিষ্ঠানবিরোধীও। এমনকি 
ইউরোপে এর উভ্ভব ঘটলেও এটি 
বিশেষ কোনো সভ্যতা ও ভৌগোলিক 
অবস্থানের সাথে বন্ধন বা সম্পর্ক 
স্বীকার করে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে এটি 
নির্বিশেষ। কাজেই, কোনো নির্দিষ্ট 
সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও 
প্রাতিষ্ঠানিক হওয়ার প্রবণতা 
সহজাতভাবেই এর নেই। ইংরেজি 
“74907 ও বাংলা “আধুনিক' উভয় 
শব্দের আক্ষরিক অর্থ সমকালীন বা 
সাম্প্রতিক; আর অন্যদিকে, ইংরেজি 

41/009177911/1/0091715 ও বাংলা 
“আধুনিকতাবাদ / আধুনিকতাবাদী* 
শব্দগুলো পারিভাষিক ও দার্শনিকভাবে 
বিগত শতকের প্রারন্তে উভাসিত একটি 
নির্দিষ্ট সময়ের প্রপঞ্চকে নির্দেশ করে। 
উনিশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপে 
সাহিত্যে ও শিল্পকলায় আধুনিকতাবাদ 
বা মডার্নিজমের উদয় ঘটে এবং এর 
ক্রমশ বিকাশ ও চুড়ান্ত পরিণতি 
লাভের সময়কাল ধরা হয় পরবর্তী 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অর্থাৎ 
১৯১০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত। এটি সেই 


প্রথাগত সামাজিক নৈতিক বিন্যাস, 


অর্থাৎ শিল্পসাহিত্য ও চিত্রকলায় 


উপযোগ, প্রাতিষ্ঠানিকতা, এতিহ্য ও 


আবেগ, বাস্তববাদিতা, ধর্মীয় 


আবেগপ্রবণতা ইত্যাদির বিপ্রতীপে 


মূল্যবোধ, সামাজিক ও মানবিক 


বিদ্রোহ করে আধুনিকতাবাদ জন্ম দেয় 
এক নয়া অস্থির ও বেপরোয়া 
শিল্পকলাবাদ যা ছিল প্রথাসিদ্ধ 
স্বাভাবিক ইমাজিনেশন ও 
কল্পনাপ্রবণতারও অধিক কিছু অর্থাৎ 
এক কথায় সাহিত্যশিল্পকলায় 


আবেদনের কোনো ছোয়া থাকতে 
পারবে না, বরং এসবের পরিবর্তে 
থাকবে শুধুই শিল্পকলার আত্মচেতনা, 
কৃত্রিম নান্দনিকতা ও কলাকৈবল্যবাদ 
(শিল্পের জন্য শিল্প)। 

রেনেসার উত্তরসূরী আধুনিকতাবাদ 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরম বিমূর্তত ঈর 


প্রচলিত বিশ্বাসব্যবস্থা ও সামাজিক 


ইলিউশন। বিশেষত চিত্রশিল্পে এটির 
অন্যতম বৈপ্লবিক নন্দনতত্ত হচ্ছে 
||10169910119|। (ভাবপ্রেক্ষণবাদ) যা 
সেকালে একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক 
কাঠামো ও মূল্যবোধের বাইরে এবং 
নৈব্যক্তিক (০7০০০)  প্রকরণের 
পরিবর্তে ব্যক্তির (5%%/2০7/6) 
খামখেয়ালি বিভ্রমের মধ্যদিয়ে 
চিত্রকলার এক বিশেষ নান্দনিক 
বিঘূর্ততা ও প্রতীতির উদ্বোধন 
করেছিল। ইম্প্রেশনিজমের মতে, সত্য 
নিহিত থাকে মানসিক অবস্থায় বিমূর্ত 
ও প্রতীতিস্বরূপ; কিন্তু বস্তরূপে, 
বাস্তবতায়, বাহ্যিকতায় ও দৃশ্যমানতায় 
সত্যের অস্তিত্ব নেই। ফলত 
ইম্প্রেশনিস্টরা হয়ে পড়েছিল 
সাবজেক্টিভ অর্থাৎ কবি, শিল্পী বা ব্যক্তি 
নিজে কী মনে করেন সেটাই হচ্ছে 
মনে করা আর না-করা দিয়ে কিছু যায় 
আসেনা । এজন্য তারা জনসংস্কৃতি ও 
সমাজব্যবস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
রাখতো অর্থাৎ অবজেক্টিভিটি থেকে 


নৈতিক. বিন্যাসের _ বিপরীতে 
ঈশ্বরবিহীন, রোমান্টিকতাবিরোধী ও 
বাস্তবতাবিমুখ বিমূর্ত শিল্পকলাবাদী 
এক নয়া প্রপঞ্চ হিসেবে শিল্পসাহিত্যে 
নৈরাজ্য ও বিপর্যয়স্বরূপ আবির্ভূত হয় । 
186118191677/75. ০9/2-এ প্রাচ্যের 
ধর্ম ও দর্শনের ওপর গবেষক এবং 
আধুনিকতাবাদের সমালোচক 
অস্ট্রেলিয়ান লেখক 41977) 
09147122407 তার অনবদ্য 
আর্টিকেল 776 ০71/7৫/6 ০7 
1409277715771- 90127117571, 
157)091/7097115771,  17/170/1091057577 
2710 17%/771971757-এ 
আধুনিকতাবাদের সমালোচনা করে 
লিখেছেন, 47০7 1716 17701/7071071515 
7719027711571 19 71017721255 
11197 ৫ 51077710101 2192996 7///1101 
০9711770125 10 57727011116 4 
19122/2 20709517162 2199, 
0207771011715 177019721 
০/11725 771127227 17127 27 
51111 109 %2109%70. 44117101211 715 
17151977201 0712175 276 
15247017277, 771027711571 15 707 


সেপ্টেম্বর'১৭ -_________াঁঁ্ট্ট্ট্ট্্ল্র্াুু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


150 19709 91790190272 ০7 
07/11591197. 415 51771171071 ০97 


12 92150599774 7792 
0950717712711 01 17157-75917150 
17717710595” 2710 1+71577151 
50771917771 177/91/2 17 
০০901727717/2 00-2079427702, 
50771217177729 9712959 177 
0171797677 97102077151775 0%/ 
21//2015 /717150 (9) 112 527712 
1/710571)/7715 17717119125. 
90171115771, 721197017517, 
72121171577, 771015710115177, 
170971710/1577, 57711917075771, 
175))0710109217517,  771077114411577, 
/11/77127715117, 220562711712115771- 


11256 272 50712 07 112 17717712 
10091112507 71992771751 17102111. 
1116 17911276207 11151077111 ০01 
10295 ০7 %2 172029 9০ 
1/170/121 4 527129 01771511204! 
2710 0%//12/71  1/79/192777719 77 
15017017977 17159779710 19 
22712171 ৮4171277071111125 27 
00117151727 01/1115211071  7/7/1101 
16117 29995541911 
5//92751975 0 4 17091772 
50127106. 17162 7277215507109, 1712 
9016711770 73201110971 2710 1112 
157112/115717715711 7272 21 
17102441975 01925 2714 ৮7125 
17110 17794 72425 
(0/177515711971 2710 11127 59724 
1/170/12/19 012 770714 11/2 59 


77107) 19707111. (অর্থাৎ, 
এতিহ্যবাদীদের ৬8 রঃ 
মতে, আধুনিকতাবাদ 


স্পিরিচুয়াল ডিজিস বা ছি 
রোগ, যেটি দুনিয়াব্যাপী প্লেগ রোগের 
মতো ছড়িয়ে পড়ছে এবং এঁতিহ্যিক 
সংস্কৃতি এখনো যেখানেই 
পাচ্ছে ধ্বংস করছে। আধুনিকতাবাদের 
এতিহাসিক উৎপত্তি ইউরোপে, 
তাসত্লেও এটি কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা 
সভ্যতার সাথে সম্পর্ক বা বন্ধন রক্ষা 
করে না। এটির উপসর্গ বা লক্ষণগ্তলো 
চিহিত করা যেতে পারে 
আন্তঃ তি প্রবণতা, ঝোঁক ও 
তন্তসমূহের ব্যাপক সমষ্টির মধ্যে, 
যেগুলো কখনো পরস্পরের সহযোগী 


হিসেবে করে, আবার 


পরবতীকালের আধুনিকতাবাদী তন্ত্- 


কখনো সুস্পষ্ট বিরোধিতায় বিদ্যমান 


মন্ত্রসূহের ইনকিউবেটর । 


কিন্তু সবসময় এগুলো অভিন্ন মূলনীতি 
দ্বারা অকিচ্ছিন থাকে। মূলনীতিগুলো 
হচ্ছে, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, 
আপেক্ষিকতাবাদ, বস্তবাদ, দৃষ্টবাদ, 
প্রয়োগবাদ, মনোজ্ঞবাদ, 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, মানবতাবাদ ও 
অস্তিতুবাদ এগুলো হচ্ছে 
আধুনিকতাবাদী চিন্তার প্রধান কতিপয় 
গাধামি বা মূর্খতা। এই গুচ্ছ 
ততৃগুলোর কুলুজির সন্ধান পাওয়া 
যেতে পারে ইউরোপীয় ইতিহাসের 
ধারাবাহিক বুত্তিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক 
জাগরণের মধ্যে এবং খিস্টায় সভ্যতার 
নির্দিষ্ট কিছু দুর্বলতার মধ্যে, যেই 
দুর্বলতাগ্তলো খিস্টীয় সমাজকে 
অখিস্টীয় বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক 
তৎপরতার মুখে পতিত করেছিল। 
যেই তন্ত ও মুল্যবোধগুলো প্রথমে 
খ্রিস্টান সমাজের (ইউরোপে) সর্বনাশ 
ঘটিয়েছিল এবং পরে অসংখ্য জীবাণুর 
মতো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, 
সেগুলোর ইনকিউবেটর কৃত্রিমভাবে 
বাচ্চা ফুটানোর যন্ত্র) ছিল রেনেসা 
বৈজ্ঞানিক 


অর্থাৎ বিপ্ব ও 
আলোকায়ন।) 
প্রসঙ্গত, ১৭৮৭-৯৯ পর্যন্ত সংঘটিত 


ফরাসি বিপ্লব ফ্রেঞ্চ সমাজের 
এতিহ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর 
থেকেই ভেঙে দিয়েছিল, 
উদাহরণস্বরূপ রোমান ক্যাথলিক 
চার্চকে। এভাবে এটি ফ্রেঞ্চ 


আধুনিকতাবাদের আরেক দল্ত 
বিজ্ঞানবাদ (5০197117571) | উল্লেখ্য 
যে, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবাদ এক 
জিনিস নয়। বিজ্ঞান হলো বন্ত বা 
পদার্থ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান 
(5০79০); অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদ 
হলো, বন্ত-অবস্ত ও হাজির-নাজির সব 
বিষয়কে বৈজ্ঞানিকতার আলোকে 
ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রহণ বা নাকচ করা 
ফলত বিজ্ঞানবাদীদের কাছে “ঈশ্বর 
স্বাভাবিকভাবেই একটি নঞ্র্থক বিষয় 
ক্ষমতা ও গুণাগুণ অর্থাৎ ফিজিক্সের 
ঈশ্বর কার্যত “নাই হয়ে যায় 
মেটাফিজিক্স অর্থাৎ অধ্যাত্ববাদ বা 
অধিবিদ্যাকে তারা একদমই গ্রাহ্য করে 
না। সুতরাং ধর্ম, এশ্বরিকতা, 
বিশ্বীসব্যবস্থা ও ত্রষ্টা / ঈশ্বর তাদের 
কাছে পরিত্যাজ্য । আল্লাহ বা ঈশ্বরের 
অস্তিত প্রতীয়মান করার বিষয়টি হচ্ছে 
একটি মেটাফিজিকাল বা অধিবিদ্যক / 
আধ্যাত্মিক বিবেচনা । এক আল্লাহর 
অস্তিতের প্রতি ঈমান আনয়ন ও তার 
কাছে বান্দার আত্মসমর্পণের বিষয়টি 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে ব্যক্তির অন্তরাত্মার 
প্রতীতি বা ইন্দ্রিয় চেতনার ওপর, 
কোনোভাবেই তা রেশনালিজম বা 
যুক্তিবাদ কিংবা লজিকের ওপর নির্ভর 
করে না। লক্ষণীয় হলো, আল্লাহ 


সোসাইটির সামাজিক বন্ধনকেও দুর্বল 
করে দিয়েছিল। একইসাথে অভ্যন্তরীণ 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে দুর্বল 


কোরআনকে বিলিভার তথা 
বিশ্বাসীদের জন্যই উদ্দেশিত করেছেন। 
তাই, যে-ফর্মুলেশনের ওপর ভিত্তি 


করে দিয়ে এটির ধারক বাহক 


করে বন্ত বা পদার্থ অধিষ্ঠিত, সেই 


রাজনৈতিক এক্টিভিস্টরা সংঘবদ্ধ 
স্বেরশাসনতন্ত্র (০০911204776 


ফর্মুলেশনের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর 
অস্তিতি ও ব্যক্তির ঈমানের 


09579091157) বা সন্ত্রাসের রাজতৃ 
(17272277716 2 10 7152776%%7) 


প্রতীয়মানতা বিবেচনা করাটাই সুস্পষ্ট 
আহাম্মকি। আজ বিজ্ঞানবাদী বা 


কায়েম করেছিল । তখন বিপ্লবের নামে 


বিজ্ঞানমনস্কদের গৌড়ামির কারণে 


ইউরোপ এনার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদের 


বিজ্ঞান আর ধর্ম উভয়ই মুখোমুখি 


এক চরম অরাজক বিভীষিকা 


যুদ্ধংদেহী অবস্থান নিয়েছে। অথচ 
বিজ্ঞানী 


অবলোকন করে। বন্ততপক্ষে, ফরাসি 
বিপ্লবের ফসল 


বিশ্ববিখ্যাত পদা' 
আইনস্টাইনের একটা বিখ্যাত উক্তিই 


সেপ্টেম্বর'১৭ -_________া_াঁঁররলরলল্্র্র্াুু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
আছে যে, “ধর্মহীন বিজ্ঞান হচ্ছে 
খোড়া, আর বিজ্ঞানহীন ধর্ম হচ্ছে 


সময়ে এটি একটি সর্বগ্রাসী জড়বাদ বা 


ও প্রত্যাখ্যানবাদী অবস্থান থেকে সরে 


বন্তবাদও বটে যা বস্ত ও বিশ্বের 


অন্ধ ।' মনে রাখা উচিত, বিজ্ঞান বা 
ধর্ম উভয়ের নামে গৌড়ামি (012০) 
ও কুসংস্কার (7/6)%77০6) কখনোই 
মানবজাতির জন্য কল্যাণকর নয়। 

সাধারণত ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে 


অধিবিদ্যক বা আধ্যাত্মিক 
আপেক্ষিকতা এবং সেইসাথে (বস্ত ও 


দাড়িয়ে পরস্পরের সাথে সমঝোতায় 
ও বোঝাপড়ায় আসতে হবে । এহেন 
পক্ষ-বিপক্ষের তর্কবিতর্ক দিয়ে তো 


বিশ্বের) অস্থায়িতৃকেও অবজ্ঞা করে। 
বিজ্ঞানবাদ জানে না যে, সময় ও 
স্থানের উধ্র্বে থাকা অতীন্দ্রিয় বা 


তর্কবিতর্কের অন্ত নেই; কিন্তু 
মেটাফিজিকাল বোঝাপড়ার মাধ্যমে 
এর অবসান ঘটানো সম্ভব, কিন্ত এটির 
জন্য বিজ্ঞানবাদীদেরকেও ধর্ম ও ঈশ্বর 


আধ্যাত্মিক চেতনা ও অনুভূতি হচ্ছে 
ইহজগতের অপরিহার্য মূল উপাদান, 
এবং ফলে এটি এ-ও জানে না যে, 
যেই সাপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল 


প্রশ্নে নেগোসিওশনে উপনীত হতে 
হবে, অন্যথায় তারা সায়েন্টিক 


পিন্ডকে আমরা বন্ত বা পদার্থ বলি, 
সেটার উৎসে রয়েছে অতীব্ডিয় সূত্র। 


ফান্ডামেন্টালিজম অথবা র্যাডিকাল 


“নির্ভুল” হিসেবে ভাবা এই বিজ্ঞানবাদ 


সায়েন্টিজমের বৃত্ত থেকে মুক্ত হতে 


হলো প্রকৃতপক্ষে গ্রজ্ঞাহীন বুদ্ধিমন্তা, 


পারবে না। বিজ্ঞানবাদের সমালোচনা 
করে জার্মান দার্শনিক 1100? 
3০10007 তার বিখ্যাত আর্টিকেল 19 
40771777100 77/1-এ 
লিখেছেন, 777902771 50197102 75 4 
101711107771  72110710175771 11101 
9117711710129 (90911 12121211071 4710 
1711211201, 2710 21 1/12 52712 117712 
21917171771971 71012710115 11141 
12707251112 77191717/10751091 
791917/11) - 97 1/12727771/ 1112 
17711)5777117157102 - 0/77121157" 2710 
1112 7/09719. 4 2025 791 17107 
1/1011712 5%7970-5277510)16, 
51112155715 /92)97 51792 
27017712151 ০297107612 
17727101712 07 1112 77971, 74 
6975971427161)) 1701 11175 2150 4% 
1112 07127701121 2০971177125711 
270 0/19712291916  29921/171107 
12 6211 17710115711. 4 :50127106 
1/10115 27112 "206201” £91171401 
27 1771121112271052 71701 
11500771745 959. 17994- 
50110914570 11111959171) 15 
17777675610) ৫. “7/150077 1711110// 
1711511122710.0) (50%722- 5411125 
171 007717907711/6 1$2112197%, 7701. 
3,1৬0. 4. (4/1%7717 1969). 
(অর্থাৎ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকতা হচ্ছে 
সর্বশ্াসী যুক্তিবাদ যা ওহী (/০%) ও 
প্রজ্ঞা উভয়কে অগ্রাহ্য করে এবং একই 


ঠিক যেমন পান্ডিত্যহীন দর্শন হচ্ছে 
বুদ্ধিহীন জ্ঞান ।) 
জাগতিক সময়গুণ (৫771), স্থান 
(506) ও বনস্তর অবয়বের গুণাণ্ডণ 
ডি ইত্যাদির পরিসরে ঈশ্বর 
বা স্রষ্টা, গায়েব এবং অতীন্ড্িয় 
অনুভূতি ও চেতনাসমূহের (5%1976- 
567565) পরিমাপ করা স্রেফ 
জাহেলিয়াত অর্থাৎ মূর্খতার নামান্তর; 
কেননা ফিজিক্সের ফর্খুলেশন দিয়ে 
মেটাফিজিক্সের পরিমাপ করা 
যারপরনাই অযৌক্তিক। অধ্যাত্সবাদ 
(71619-771)575) ছাড়া পদার্থবিদ্যা 
(77515) দিয়ে গায়েব ও অতীন্দ্রিয় 
অনুভূতির ইতি-নেতি মূল্যায়ন 
বাস্তবাতীত। সেই যোগ্যতা ও বোধগুণ 
ফিজিক্সের নেই, অর্থাৎ এক্ষেত্রে এটির 
সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একে দিয়ে শুধু 
বস্ত বা পদার্থের পরিমাপ করাই 
সঙ্গত। বিজ্ঞানবাদীরা যদি মনে করেন 
যে, সমগ্র সত্য (172 1916 ০/1 
17717) ও বিশ্ববন্মাণ্ডের (716 77016 
01 //97/7) সব জ্ঞান ও রহস্যের 
চাবিকাঠি তাদের হাতে, তাহলে তারা 
চরম ফ্যালাসির মধ্যে আছে। এই 
গৌড়ামি ও প্রেজুডিস থেকে তাদেরকে 
বেরিয়ে আসতে হবে। একইসাথে 
এটাও বলবো, বিজ্ঞানবাদী ও ধর্মপন্থী 
(ইসলামপন্থীসহ) উভয়পক্ষকে 


দুনিয়া চলবে না। আবার একতরফা 
পক্ষ কর্তৃক একাকী দুনিয়া চালানোও 
অসম্ভব। উভয়পক্ষের কেউ কাউকে 
দূরে ঠেলে দিলে দুনিয়ায় কেবল নব- 
নব নৈরাজ্যবাদ আর নিহিলিজম তথা 
ধ্বংবাদেরই চর্চা হবে, শান্তি, সু- 
সভ্যতা ও সমৃদ্ধি হয়ে থাকবে সুদূর 
পরাহত। 

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দের 
একটা আপাত সমাধানের ব্যাপারে 
77077) 09197197907 তার উক্ত 
আর্টিকেলে লিখেছেন, 77 176 7127 
01111517710 01 715219171)/5121 
1/710675147101715 77147) 07 1712 
01917072771 ০071/201017975 
/961/227 150157702” 270 
17211279711 517711)1)) 2/07907442. 41 
15 7191 72029547710 59) 1712 
12251, 19 111707% 7911271945 0911215 
07 1712 5০791711241) 0224%452 1/127 
276 "715770/271 %7 719097% 
50127109, 7107" 19 77120295977) 109 
291715)7 54011 1015 5 77194977 
$0197106 2925 1471007767, 
1770/1020 21//2015 11141 77/141 
50197126 177996715 45 72015 72 
50179221970 791 7152721) 
177০0710145 70770172569. (অর্থাৎ, 
এ ধরনের অধ্যাত্বাদী বোঝাপড়ার 
আলোকে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার 
প্রত্যক্ষ অনেক বিরোধের অবসান 
সহজেই ঘটানো যায়। এটুকুই বলবো 
যে, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে আস্তাকুড়ে 
কারণ এগুলোকে তো মডার্ন সায়েন্স 
দ্বারা ভুল প্রমাণ করা যায়নি। 
অন্যদিকে, বিজ্ঞান সত্যস্বূপ যা 
উপস্থাপন করে, তা যদি প্রকৃতই যথার্থ 
হয় এবং নিছক অনিশ্চিত অনুমান না 
হয়, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান যেসব 
ফ্যাক্টর বা সত্য উদঘাটন করছে, 


সেপ্টেম্বর'১৭ -__________াাঁঁর্র্ল্্্র্টাু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
সেগুলোকে অস্বীকার করারও কোনো 


্রাম্পকার্ডটি হচ্ছে হিউম্যানিজম বা 
মানবতাবাদ, যা আমাদের দেশসহ 
দুনিয়াব্যাপী এখনো প্রভাবশালী 
আইডিওলজি হিসেবে বিরাজমান 
আঠারো শতকে রেনেসী*র সূচনাও হয় 
এটিকে ভিত্তি করে, ফরাসি দার্শনিক 
রুশো ছিলেন এর প্রবর্তক। তারপরে 
উনিশ শতকে মানবতাবাদকে ঘিরে 
গড়ে ওঠে “মানবধর্ম” (৫ 7০71707 ০1 


14710725471 11194597105 ০0/ 
01987517776 /2971  %959 
1771511201/11 97 1/1217 
17109172071) 17127111272 75 79 
11/77107 1711211122702, 2710 51711 
1295 27107 17955107110) ০0 
177927599, 107 2 /991712 97547 
1) 741/75 00925 701 20971127171 1/12 
17055719111) 0 29957219 %2 
57. (অর্থাৎ ঈশ্বর নিছক একটি 


উদাসীন থাকলে কিংবা সেটা এড়িয়ে 
গেলে মানুষ স্রেফ পুঁজি ও বস্তর অধীন 
হয়ে পড়ে এবং ফলত পুঁজিবাদ ও 
বস্তবাদ তাকে গ্রাস করে নেওয়ার 


সুযোগ পায়। সুতরাং 1/12/7717 
1712111297০ তথা মনুষ্য বুত্তিমত্তাই 


শেষ কথা নয়। ডে বা 
মনুষ্যসত্তার কাজি্ষিত জাগতিক ও 


আধ্যাত্মিক পরিণতিতে বুদ্ধিমত্তা ও 


সামাজিক কুসংস্কার অথবা এরকম 


দিব্যগুণ উভয়টির সম্যক সম্মিলন 


কিছু একটা হবে এমন মন্তব্য করার 
মতো জ্ঞান বা যোগ্যতা যদি প্লেটো, 


অপরিহার্য । এছাড়া পরমসত্তার সাথে 
সম্পর্ক ও এর অনুসন্ধান ব্যতীত 


77177) ফরাসি ইতিবাদী দার্শনিক 


এরিস্টটল অথবা টমাস একুইনাসের 


মানবজীবন অপূর্ণাঙ্গ, কারণ মানুষের 


441214515 0০977/5-এর  নেতৃতে। 


মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদের না থাকতো 


পরবতীকালে আধুনিকতাবাদী 
আন্দোলন এটিকে আরো আধুনিকরূপে 


(নবীগণ, যীশুধিস্ট ও এশিয়ার 


ইহজাগতিকতা ও বুদ্ধিমত্তার 
সীমাবদ্ধতা যেখানে, সেখান থেকেই 


খষিগণের কথা নাইবা উল্লেখ 


পরমসত্তাসম্পর্কিত জ্ঞান ও বোধের 


গ্রহণ করেছে অর্থাৎ আধুনিক সেকুলার 
মানবতাবাদ। হিউম্যানিস্টরা মানুষের 
বুদ্ধিমত্তাকে (7//7107 77/11/2070) 


করলাম), এবং হাজার হাজার বছর 
ধরে পৃথিবী যদি তাদের অযোগ্যতা বা 


সূচনা । ক্রমাগত জাগতিক ক্রিয়াকলাপ 


অক্ষমতার ওপর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নির্ভর 


জগতের সকল কিছুর মানদণ্ড জ্ঞান 
করে। মানুষের সম্ভাবনাকে তারা 
অসীম ও অনন্ত হিসেবে বিবেচনা 
করে। এভাবে মনুষ্য বুদ্ধিমত্তাকে 
সর্বেসর্বা জ্ঞান করার মাধ্যমে তারা 


করে থাকে, তাহলে বলতেই হয় যে, 


হয়, তখন 
পরমাত্সার প্রতি আধ্যাত্সিক আবেদন 


এখানে কোনো মনুষ্য বুত্তিমত্তা নেই, 
এবং এখন পর্যন্ত এর উন্নতির কোনো 
সম্ভাবনাও অনেক কম। কারণ কোনো 


তাকে প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করে 
পাপের গ্লানিতে নিমজ্জিত কলব বা 
আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য পরমসত্তার 


প্রাণিসত্তা তকভ যখন 


পরমসত্তার অস্তিতৃকেও 


বুদ্ধিহীন, তখন বুদ্ধিহীনতা থেকে 


আধ্যাত্বিক সানিধ্য তার জন্য অনিবার্ষ 
হয়ে পড়ে। মানবজাতি পৃথিবীতে 


অবমূল্যায়নপূর্বক নাকচ করে 
পরমসত্তা বা ত্রষ্টার ধারণাকে তারা 
স্রেফে সামাজিক সুবিধাবাদ বা 


মুক্তির সম্ভাবনাও সেই প্রাণিসত্তার 
নেই।) এখানে লক্ষ করার মতো 
ব্যাপার হলো, হিউম্যানিস্টরা যেখানে 


হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই 
টিকে আছে। পরমসত্তার সাথে সম্পর্ক 
ব্যতীত মানবজাতির চিরন্তন বা 


সামাজিক কুসংস্কারের ফল হিসেবে 


মানুষের বুদ্ধিমত্তাকেই চূড়ান্ত সত্য 


পরলোকগত ভবিষ্যত সমৃদ্ধ হতে 


বিবেচনা করে এবং আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ যারা অষ্টা বা পরমসত্তার 
অস্তিতৃকে স্বীকার করেই জ্ঞানচর্চার 


হিসেবে বিবেচনা করে এবং যার 
উপরে আর কোনো সত্য নেই বলে 


পারেনা । আর যেহেতু সামগ্রিকভাবে 
আধুনিকতাবাদ একটি নিরীশ্বরবাদী 


জ্ঞান করে থাকে, সেখানেই আবার 


পশ্চিমা প্রকল্প এবং সেইসাথে এটি 


মাধ্যমে মানুষকে. আলোকিত 
করেছিলেন, তাঁদের চিন্তাভাবনাকেও 


তারা জ্ঞানী পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিমত্তা ও 
যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কী 


তারা অনেকক্ষেত্রে অপরিশুদ্ধ বা ভ্রান্ত 
বলে অভিহিত করছে। 47. :507407 
উপরোক্ত একই আর্টিকেলে এর একটা 
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স্ববিরোধিতা!! 


মানুষের এঁতিহ্য এবং এঁতিহাসিক 
সম্পর্কসমূহের সাথে বিচ্ছিন্নতাকে 
আরোপ করে, সেহেতু এটি প্রধানত 


জৈবিক গুণাবলির পাশাপাশি মানুষের 


সকল প্রকারের ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও 


বিশেষ দিব্যগুণও (97/7//01 মানুষের স্পিরিচুয়াল ভার্চু তথা 
07//) আছে, যেটা তার আত্মা ও দিব্যগুণের প্রতিবন্ধক। তাই এটি 
বিবেকের পরিচর্যা করে। তাই বিলিভার তথা বিশ্বাসীদের কাছে 
দিব্যগুণের প্রভাবে মানুষের জীবসত্তা ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

নি সীমা লঙ্ঘনের প্রবণতা 

যন্ত্রণে থাকে এবং তার অন্তরাত্বার : পলিটিক্যাল 

প্রতীতি ও বিবেকবোধের হিলসিয়াদ যে রিট 
(০0/5012706) চেতনাও সমুনত £77471:147691514777/6)8777471. 971 


থাকে। কিন্তু দিব্যপগ্তণের ব্যাপারে 


সেপ্টেম্ব'১৭ _______'ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মূল্যবোধ 
মানবতাবোধ 


জাগ্রত করতে হবে 


মাহমুদুল হক আনসারী 


মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজকে গ্রাস 


থেকে দূরে চলে গেছে। শিক্ষিত 


কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, শুধুমাত্র ওই 


অশিক্ষিত, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক যুবতী, 
শিক্ষক শিক্ষিকা, মসজিদ-মন্দির 
গির্জায় কোথাও মানুষের শান্তি 
নিরাপত্তা মিলছে না। মাজার মসজিদ 
সেখানেও আত্মঘাতি হামলায় শত শত 
প্রাণ যাচ্ছে। 

মূল শান্তি ও ভালবাসা কোথায় পাওয়া 
যায় সেটা এখন সোনার হরিণ । কোন 
শিক্ষাকেন্দ্রে এ শিক্ষা পাওয়া যায় 


করে ফেলেছে, প্রতিদিন পত্রিকার 


সেটায় এখন খুঁজতে হবে 


কাগজ খুললেই ভাইয়ের হাতে ভাই 
খুন, খুন করছে তার সহপাঠী তার 
সতীর্থকে, ভাড়াটিয়া খুন করছে তার 
জমিদারকে, রাস্তায় বাস ট্রাকের চাপায় 
পড়ছে নিরীহ পথচারী, যাত্রী সাধারন, 
স্কুলছাত্র। সকাল বিকাল কী রাত কোন 
কথা নেই মানুষ নামক সেই সৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠ মানবজাতির এভাবেই প্রতিনিয়ত 
মৃত্যু হচ্ছে। এভাবে অপমৃত্যু, রাস্তায় 
মৃত্যু কারো কাম্য নয়। আমরা 
স্বাভাবিক মৃত্যু চাই। গাড়ির পৃষ্ঠে, 
মায়ের হাতে ছেলের, ছেলের হাতে 
মায়ের, পিতার হাতে ছেলের মৃত্যু 
চাইনা, এ মৃত্যুর মিছিল থামাতে হবে । 
আমাদের পরিবার সমাজ রাস্ত্র এক 
প্রকারের লোভ লালসায় নিমজ্জিত, 
যার যে দিকে সম্ভব লোভেই মত্ত হয়ে 
পড়ছি, কোন কিছুতেই আমরা তুষ্ট ও 
সন্তষ্ট হতে পারছিনা । অন্তষ্টির জায়গা 
থেকে অসন্তষ্টির মাত্রা বাড়ার কারণে 
স্বার্থপর লোভী অন্যের ন্যায্য অধিকার 
দিচ্ছি না। অধিকার হারাদের উপর 
জুলুম করছি। জুলুমবাজরা ঘরে বাইরে 
অফিসে ক্ষমতার বলে অন্যায়ই করে 
চলছে, সব ক্ষেত্রে আজ অধিকার 
বঞ্চিতদের কান্না, প্রতিবাদ, কেউই তা 
শুনছে না। 
মূল্যবোধ ও অন্যের অধিকার রক্ষার 
কথা ভাষা বইয়ে লিপিবদ্ধ, বইকে শুধু 
পরীক্ষার পাস, সার্টিফিকেট থেকে 


গতানুগতিক শিক্ষা সিলেবাস, প্রতিষ্ঠান 
হতে শিক্ষার্থী সমাজ নৈতিকতা 
পাচ্ছেনা । বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এগিয়ে 
যাওয়া পৃথিবী মানুষকে মূল্যবোধ ও 
নৈতিকতা শেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে 
শিক্ষিত হচ্ছে চাকরি, অর্থ, গাড়ি, 


সৃষ্টির বাড়ি, জমি চাচ্ছে। শিক্ষার মাধ্যমে 


অর্জন খ্যাতি, দৃশ্যমান। মূল টার্গেট 
মানবতা, মূল্যবোধ, সেটা এখন দেখা 
যাচ্ছে না। মানবিক আচার-ব্যবহার 
অর্থ ও সম্পদকেন্দ্রীক হয়ে পড়ছে। 
বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ব্যবহার 
আচার আচরণে অর্থ সম্পদ তারতম্য 
আগে আসছে। অর্থের আধিক্য 
মালিকানা, প্রাপ্তি ব্যবহারের উপর 
ভালবাসা আত্মীয়তা সব কিছুই নির্ভর 
করছে। অর্থে দুর্বল এমন ধরনের 
আত্মীয় স্বজনের খোজ ব্যাখ্যা, 
সহযোগীতা করা সাহায্য করা সমাজ 
এখন ভূলে যাচ্ছে। সব কিছুই এখন 
অর্থ কেন্দ্রিক, ব্যক্তি সমাজকেন্দ্রিক, 
স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। অর্থ দিয়ে 
সব কিছুর মাপকাঠি নির্ণয় হচ্ছে। অর্থ 
নাই সেখানে কিছু নেই। 


বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা? তার সাথে 
নীতি-নৈতিকতা, মানবতা, মূল্যবোধ, 
ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হয়নি? নৈতিকতা 
ছাড়া কোন শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না। 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার 
কী কী দায়িত অধিকার আছে তার 
শিক্ষা দায়িত কর্তব্য সে শিক্ষায় 
থাকতে হবে। ডাক্তার, অধ্যাপক, 
ভাইস চ্যান্সেলর সব কিছুর মূলে আদর্শ 
ও ভাল মানুষ আমরা চাই, যারা মানব 
ও দেশপ্রেমিক, দায়িত ও মূল্যবোধ 
প্রেমিক। এমন মানুষ এখন হাতে 
গোনা মাত্র কয়েকজন। এ হার 
বাড়াতে হবে। এ হার আর কমাতে 
দেয়া যাবে না। কমতে কমতে 
আমাদের সমাজ এখন নিঃশেষ হয়ে 
যাচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, 
সচেতন মানুষদেরকে, চিন্তায় এনে 
সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নৈতিক 
মূল্যবোধ জাগ্রত করার শিক্ষা 
বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি 
শিক্ষাকেন্দ্র হউক সেটা বিশ্ব বিদ্যালয় 
পর্যন্ত সবখানেই নৈতিকতা, মানবতা, 


সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিকতা শিক্ষা 
বাস্তবায়ন করে সমাজকে অনৈতিকতা 
থেকে রক্ষার পন্থা বের করতে হবে। 
শাসক ও প্রশাসকদেরকে শিক্ষা কেন্দ্র 
সমূহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নৈতিক 
শিক্ষার মুলকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে 


হাজার গুণ জ্ঞান থাকলেও তিনি অর্থের 
কারনে সম্মান ও মর্ধাদা পাচ্ছে না। 
সমাজ রাষ্ট্র তাকে সম্মান দিচ্ছে না। কী 
হবে এমন সমাজ দিয়ে, কোথায় যাচ্ছে 
আগামী দিনের ভবিষ্যৎ । কী শিখছে 


চাকরি পর্যন্ত ব্যবহার করছি, অন্যের 
অধিকার ভালবাসা, ম্নেহ মায়া মমতা 


তারা, সবে মাত্র ডিপ্বি নিয়ে পাশ করে 
এসেই টেন্ডারের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে 


মূল্যবোধ, শিক্ষার মৌলিক আচার 


সতীর্কে গুলি করল, একী 


ব্যবহার সবই আজ ব্যবহারিক জীবন 


সার্টিফিকেটের নৈতিকতা? কী শিখল 


হবে। পরিবার প্রধানদেরকে ছেলে 
মেয়েদের ভাল মন্দ সব খবর রেখে 
প্রয়োজনীয় তদারকি নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারলেই সমাজ ভয়াবহ সামাজিক 
অন্ধকার থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা 
পেতে পারে। 


লেখক: সংগঠক, গবেষক, কলামিউ 
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মাহফুষ আহমদ 


আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয়নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)টকে যেসব 
সেসবের অন্যতম একটি হচ্ছে €99 
৪ বা ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। 
অর্থাৎ নবীজির পবিত্র মুখনিঃসৃত 
ওইসব হাদীস; যেগুলো শব্দসংখ্যার 
বিবেচনায় একেবারে ছোট ও সংক্ষিপ্ত 
হওয়া সত্তেও ব্যাপক অর্থ ও বিশাল 
মর্ম বোঝায় । হাদীস গ্রন্থাদিতে এসব 
বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তা ছাড়া কোনো 
কোনো মুহাদ্দিস এসব হাদীস নিয়ে 
স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন-_ 
হাফিয আবু বকর ইবনুস সুন্নী রেহ.)- 
এর আল-ঈজায ও জাওয়ামিউল 
কালিম মিনাস স্ুনানিল মাসূরা, কাষী 
আবু আবদুল্লাহ আল-কুযায়ী (রহ.)- 
এর আশ-শিহাব ফিল হিকামি ওয়াল 
আদাব প্রভৃতি। আল্লামা আবু 
সুলাইমান আল-খাত্তাবী (রহ.) তার 

হাদীস গ্রন্থের শুরুতে এ 
জাতীয় কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। 
ইমাম হাফিয আবু আমর ইবনুস 
সালাহ রেহ.) জাওয়ামিউল কালিম 
বিষয়ক হাদীসের জন্য একটি বিশেষ 
দারস চালু করেছিলেন। সেসবের 


অনুলিখন আল-আহাদীসুল কুলরিয়া 
নামে সংকলন করা হয়েছিল । সে গ্রন্থে 
২৬টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল । 
পরবর্তীতে ইমাম মুহউয়ুদ্দীন আন- 
নাওয়াওয়ী 


সমধিক পরিচিত। এরপর আল্লামা 
ইবনে রাজাব ইবনে হাম্বলী (রহ.) ওই 
৪২টি হাদীসের সঙ্গে আরও ৮টি 
সংযুক্ত করে সর্বমোট ৫০টি হাদীস 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা 
করেন। তার গ্রন্থটির নাম হলো 
জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম। 

ওই জাওয়ামিউল কালিম হাদীসগুলো 
থেকেও কিছু হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ 
বিশেষায়িত করেছেন। কিছু হাদীসকে 
ইসলামের মূলভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন। এখানে হাদীস শাস্ত্রের 
কয়েকজন ইমামের উদ্ধৃতি পেশ করা 


হলো: 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস: “প্রত্যেক 
কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ।” ২. 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীস: “যে আমাদের দীনের মধ্যে 
এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে 
যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে 
(অর্থাৎ তা গ্রহণযোগ্য হবে না)।” ৩. 
হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদীস: হালাল স্পষ্ট এবং 
হারাম স্পষ্ট... |” 

ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে ভিন্ন সূত্রে 
একই কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে 
সেখানে তৃতীয় হাদীস হিসেবে পেশ 
নিজের মায়ের পেটে ৪০ দিন যাবৎ 
শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু 
হতে থাকে... ।' তিনি বলেন যে, যে 
কোনো রচনা এসব হাদীস দ্বারা শুরু 
করা সমীচীন। কেননা এগুলো দীনের 


মুলভিত্তি। 

মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ 
(রহ.) বলেন, দীনের মূলভিত্তি হচ্ছে 
চারটি হাদীস: ১. হযরত ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদীস: প্রত্যেক কর্ম 
নিয়তের ওপর নির্ভরশীল । ২. হযরত 


বলেন, ইসলামের মুলভিত্তি তিনটি 
হাদীসের ওপর: ১. হযরত ওমর 


নু'মান ইবনে বাশীর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং 
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বার্মা ।দশ।ন 


হারাম স্পষ্ট... ৩. “তোমাদের 
রব মায়ের পেটে ৪০ 
দিন যাবৎ শুক্ররূপে জমা হওয়ার 
মাধ্যমে শুরু হতে থাকে... ৪. 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীস: “আমাদের এ বিষয়ে যা নেই 


সেগুলো থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহ 
আমার আস-সুনান গ্রন্থে একত্রিত 
করেছি। এ গ্রন্থে ১ হাজার ৮০০ 
হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এসবের 
মধ্য থেকে চারটি হাদীসই মানুষের 
জন্য যথেষ্ট: ১. হাদীস: প্রত্যেক কর্ম 


এমন কাজ যে করল সেটা প্রত্যাখ্যাত 
হবে।? 


নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ।' ২. হাদীস: 
“মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, 


আবু উবাইদ রেহ.) বলেন, নবীজি 
(সা.) পরকালীন সব বিষয় এক 
হাদীসে সমবেত করে দিয়েছেন যে, 


অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা ।” ৩. 
হাদীস: “তোমাদের কেউ ততক্ষণ 
মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে 


“আমাদের এ বিষয়ে নেই এমন কিছু 


আপন ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ 


কেউ নতুন আবিষ্কার করলে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে । এবং ইহকালীন সব 
বিষয়ও এক হাদীসে একত্রিত করে 
দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কর্ম নিয়তের 


করবে; যা সে নিজের জন্য পছন্দ 
করে ।” ৪. হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং 
হারাম স্পষ্ট... 
ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে তৃতীয় 


ওপর নির্ভরশীল। অতএব এ দুটি 
হাদীস সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 


আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি 
বলেন, পাঁচটি হাদীসের ওপর ফিকহের 
ভিত্তি। ১. হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং 
হারাম স্পষ্ট... ।* ২. হাদীস: “ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়া নেই এবং ক্ষতি করাও নেই।' 
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আরবি এ শ্লোকটির ভাবানুবাদ হলো, 
আমাদের ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট কথা হলো 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের চারটি কথা। 
সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে বেঁচে 
থাকো, দুনিয়া থেকে বিমুখ হও, 
অনর্থক কাজকর্ম পরিত্যাগ করো এবং 
করো ।১ 
এবার সবক'জন ইমামের উক্তিতে 
উল্লিখিত হাদীসগুলোর আরবি পাঠ 
অনুবাদসহ পেশ করছি: 
১. হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
নবীজি (সা.) বলেন; 
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প্রত্যেক কর্ম নিয়তের 


ওপর 


৩. হাদীস: “প্রত্যেক কর্ম নিয়তের 
ওপর নির্ভরশীল ।” ৪. হাদীস: “দীন 


হলো কল্যাণকামনা। ৫. হাদীস: 


তো বুঝতে পারলাম যে, এগুলোর মূল 


“আমি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ 


হচ্ছে চারটি হাদীস: ১. হযরত নু*মান 


করেছি, তা থেকে বিরত থেকো এবং 


ইবনে বাশীর রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীস: “হালাল স্পষ্ট এবং হারাম 
স্পষ্ট... ২. হযরত ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত হাদীস: “প্রত্যেক কর্ম 
নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ।” ৩. হযরত 
আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


যা করার আদেশ করেছি, তা সাধ্যমত 
করো ।" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) চতুর্থ : 
আরেক বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, 
সর্ববিষয়ে সুন্নাতের মুলভিত্তি হচ্ছে 
চারটি হাদীসের ওপর। ১. হাদীস: 
প্রত্যেক কর্ম নিয়তের ওপর 


: “আল্লাহ তাআলা পবিত্র । তিনি 
পবিত্র ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন 


নির্ভরশীল ।' ২. হাদীস: “হালাল স্পষ্ট 
এবং হারাম স্পষ্ট...” ৩. হাদীস: 


না। তিনি মুমিনদের এমন বিষয়ের 


“মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, 


আদেশ করেছেন, যা নবীদেরও 


অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা ।” ৪. 
হাদীস: “দুনিয়া থেকে বিমুখ হও তো 


“মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো. 


আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন । আর 


অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা ।” 


লোকদের হাতে যা আছে তা থেকে 


বস্তত এ চার হাদীসের প্রত্যেকটি দ্বীনি 
ইলমের এক চতুর্থাংশ । 


নির্ভরশীল ।”২ 


২. হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রোষি.) 
থেকে বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেন, 
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“নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং 
হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দুয়ের মধ্যে 


বিমুখ হও তো লোকেরাও তোমাকে 


কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা 
অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি 


ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে আরও 
বর্ণিত হয়েছে, আমি নবীজি (সো.) 
থেকে বর্ণিত প্রায় পাচলক্ষ হাদীস 


সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা 


করেছে; সে নিজের দীনকে পবিত্র 


শিখেছি এবং লিপিবদ্ধ করেছি। 


করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা 
করেছে । আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত 
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বিষয়ে পতিত হয়েছে; সে হারামে 


“আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় 


হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত 


পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই 


নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। 


হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার 


রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির 
চারপাশে (গবাদি) চরায়, আর সর্বদা 
এ আশংকায় থাকে যে, যে কোন সময় 


আর যেসব বিষয়ে আদেশ করেছি, 
যথাসম্ভব তা পালন কর। বেশি বেশি 
প্রশ্ন করা আর নবীদের সথে 


কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে 
চরতে আরম্ভ করবে। সাবধান! 
প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি 
সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর 
আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তার 
হারামকৃত বিষয়াদি । সাবধান! নিশ্চয়ই 
শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণড আছে; 
যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর 
ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় 
তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় -এটা 
হচ্ছে কলব (হৃদপিণ্ড) |” 

৩. হযরত আয়িশা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেন, 

28 22 এ 5 ৫৩ 


“আমাদের এ বিষয়ে নেই এমন কিছু 
কেউ নতুন আবিষ্কার করলে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে ।”% 

৪. হযরত তামীম ইবন আওস আদ- 
দারী রোষি.) থেকে বর্ণিত নবীজি 
(সা.) বলেন, 

4 :0$ রি দা (8০01 2800 


৩2) এব 45595 8 
1০৬৩ 


“দীন হচ্ছে শুভকামনা ।” আমরা 
জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি 
বললেন, “আল্লাহ, তার কিতাবের, তার 
রাসুলের, মুসলিম নেতাদের এবং 
সকল র জন্য ।” 

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)কে বলতে শুনেছি, 

4 ৫৭ ৮35 এ 2 
০80 ০ ৫5 ০ 5 2519৪ 
০1৯50 4905 2৪ ৬ 


্ 
(৪৩ 


2 05) 


মতবিরোধ করা তোমাদের পূর্ববর্তী 
লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে ।”* 


৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
এ ও ভে ১ ৩০ ঞ। 0112৫ দর 
৩০১82 265৮0 543 
৮ 5 ১9%। 2 % ৩ পে ৯:4 
:১9০০] হত ০ ০ 0৮ 
091 1222 ০১ রা গু :5$9 0০) 
বর 5010৮ ১0] স্ব ৩556 5৪ 


নে 


0072 7728 2) 10291 
রি 2258559 ০৪১০ ৫ ৫০০06 ০5৮০। এ 


৩25 কাত উড কালে 82৪৩ 

€4১ ০৬ এ ক০ 
“আল্লাহ তাআলা পাক-পবিভ্র, তাই 
তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল 
করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা 
দিয়েছেন যা করার হুকুম তিনি 
রাসুলদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, “হে রাসূলগণ! 
পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক 
আমল করুন ।” আল্লাহ তাআলা আরো 
বলেছেন, “হে মুমিনগণ! আমরা 
তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান 
করেছি তা থেকে আহার কর।' 
তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) এমন এক 
ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি 
দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার 
চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও 
কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে 
আছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত 
আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলে: হে 
রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, 
তার পানীয় হারাম, তার পোষাক 


দুআ কবুল হতে পারে ।”* 
৭. হযরত আবু হোরায়রা (োষি.) 
থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
৪ 8৮5৮ ৯৬ ৩৪। 
“অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ 
করাই একজন ব্যক্তির উত্তম 
ইসলাম ।”৮ 
৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরউ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইওয়াসাল্লাম বলেন, 
(9175 টি টু খু) 

“ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির 
সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয় ।”৯ 


৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রোযি.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) 


2:25 
এক ভাঁডএ ও 4০ ৬৪৫৮ 
(54105 2৩ 48 3 5১80 ০ 


বে 
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“তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের 
মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ 
শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু 
হতে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট 
বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ 
দিন মাংসপিণ্ড রূপে থাকে, তারপর 
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তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। 
অতঃপর সে তার মধ্যে রুহ প্রবেশ 
করায় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে 
দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয় তার রুজি, 
বয়স, কাজ এবং সে কি সৌভাগ্যবান 
না দুর্ভাগ্যবান। 

অতএব আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া 
আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, 
তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীর 
মত কাজ করে এমনকি তার ও 
জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান 
থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার 
ওপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে 
জাহান্নামবাসীর মতো কাজ শুরু করে 
এবং তার ফলে তাতে প্রবেশ করে 
এবং তোমাদের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি 
জাহান্নামীদের মত কাজ শুরু করে দেয় 
এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র 
এক হাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় 
তার লিখন তার ওপর প্রভাব বিস্তার 
করে বলে সে জান্নাতবাসীদের মতো 
কাজ শুরু করে আর সে তাতে প্রবেশ 
করে। 


১০. হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস 
আস-সায়িদী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, , 
ও এ 5593 এ. 2 135 এ 559) 


সিন ৩ ০৫ ৬ 
“দুনিয়া থেকে বিমুখ হও তো আল্লাহ 
তোমাকে ভালোবাসবেন। আর 
লোকদের হাতে যা আছে; তা থেকে 
বিমুখ হও তো লোকেরাও তোমাকে 
ভালোবাসবে ।'৯১ 
১১. হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত র সূলুল্লাহ সা.) বলেন, 


০225 2127 4৪4৮৫ 


28) 
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“তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে 
পারবে না, যতক্ষণ না সে আপন 
ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে; যা 
সে নিজের জন্য পছন্দ করে ।'১২ 


১ ইবনে রজব আল-হাষলী, জামি'উল উলূম 
ওয়াল হাকাম ফী শরহি খামসীনা হাদীসান 
আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (সপ্তম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ৬ঙ 

২ (কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬, 
হাদীস: ১; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৫১৫, হাদীস: ১৯০৭ 


ও (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 


২০, হাদীস: ৫২; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১৫৯৯ 

* (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১৪৮, হাদীস: ২৬৯৮; খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, হাদীস: ১৭১৮ 

€ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭৪, হাদীস: 


৫৫ 

৬ (কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. 
৯৪, হাদীস: ৭২৮৮ (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৩০, হাদীস: ১৩৩৭ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭০৩, 
হাদীস: ১০১৫ 

৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫৫৮, হাদীস: ২৩১৭ 

৯. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস: 
২৩৪০ ও ২৩৪১ 

+” (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. 
১১১, হাদীস: ৩২০৮; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০২৬, হাদীস: ২৬৪৩ 

১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. 
১৩৭৩, হাদীস: ৪১০১ 

৯ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. 
১২, হাদীস: ১৩; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, 
খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১৫১৯ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের 
মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, গ্নেহ 
করতেন। যেকোনো শিশুকে তিনি 
নিজের সন্তানের ন্যায় আদর-সোহাগও 
করতেন। নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের 


রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর শিশুপ্রেম 


মাও. এএইচএম আবুল কালাম আযাদ 


তাদের উত্তম 
শিষ্টাচার শিক্ষা দাও" (সুনানে ইবনে 
মাজাহ)। 
(সো.)-এ ভালবাসা: মহানবী (সা.) 


মন খুবই সরল, কোমল ও পবিত্র 


মুসলিম শিশুদের যেমনীভাবে 


তিনি বলতেন, “শিশুরা বেহেশতের 


ভালবাসতেন, ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের 


প্রজাপতি ।' অর্থাৎ প্রজাপতিরা যেমন 
তাদের সুন্দর শরীর আর মন নিয়ে 
ফুলবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, শিশুরাও 
তেমনি তাদের সুন্দর মন নিয়ে 
পৃথিবীর সৌন্দর্য করে 


প্রজাপতির স্বভাব যেমন নিষ্কলুষ, 
শিশুরাও তেমনি নিক্ষলুষ | 


সন্তানের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
ভালবাসা: রাসুলুল্লাহ (সা.) শিশুদের 
খুবই ভালোবাসতেন ও গ্লেহ করতেন। 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রা.) 
বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
চেয়ে আর কাউকেও সন্তানের প্রতি 
এত অধিক গম্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ 
করতে দেখিনি ।” তিনি প্রাণপ্রিয় কন্যা 
“খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা 
(রাযি.)-কে খুবই গ্লেহ করে প্রায়ই 
বলতেন, “ফাতিমা আমার কলিজার 
টুকরা” । শিশু ফাতিমা (রা.) যখন তার 


শিশুদেরও গভীরভাবে ভালবাসতেন । 
যেকোনো শিশু পেলে তাকে জড়িয়ে 
ধরতেন ও আদর-গ্নেহে করতেন, 
কোলে তুলে নিতেন, চুমু খেতেন, 
সুন্দর নামে ডাকতেন। সফর থেকে 
ফেরার পর ছোট ছেলেমেয়েদের উটের 
সামনে-পেছনে বসাতেন এবং তাদের 
সঙ্গে কৌতুক করে আনন্দ করতেন 
নবী করীম (সা.) বলেছেন, “যে 


তথা সহজাত সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা 
নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তার 
পিতামাতা হয় তাকে ইহুদি বা খিস্টান 
কিংবা অগ্নিপুজক বানায়' (সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) | 


(সা.)-এর ভালবাসা: নবী করীম (সা.) 
অবহেলিত শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, 
বাসস্থান, চিকিৎসা ও বিনোদনের 
যথেষ্ট সুযোগ- সুবিধা ও ভালবাসা দিয়ে 
ধর্মে-কর্মে যথার্থ মানুষ হিসেবে গঠন 
করেছিলেন 


রগ ] 
সব শিশুদের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর ভালবাসা থাকলেও এতিম 
শিশুদের প্রতি তার দরদটা ছিল আরও 
বেশি। এক ঈদের দিনে সকালবেলা 
নবীজী (সা.) দেখলেন, রাস্তার ওপর 


শিশুদের প্রতি দয়া করে না, তাকে দয়া 
করা হয় না" (সহীহ আল-বুখারী, সহীহ 
মুসলিম ও সুনানে তিরমিযী) । 


দীড়িয়ে একটা শিশু কীদছে। পরনে 
তার ছিন্ন বস্ত্র। সারা শরীর কাদায় 
ঢাকা । শিশুটির কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা 


নবীজী (সা.)-এর কাছে শিশু তো 


করে তিনি জানতে পারলেন, ছেলেটি 


শিশুই। তার কোনো জাত-পাত, 
ধর্মাধর্ম ছিল না। বিধর্মী ও কাফেরদের 


এতিম । অর্থাৎ তার মা বাবা কেউ 
নেই। এ কথা শুনে তার খুব খারাপ 


শিশু সন্তানদের প্রতিও তার সমান 


লাগলো । শিশুটির প্রতি তার মায়া 


প্নেহবোধ ছিল। তাদেরকেও তিনি 


হলো । তাকে সাথে করে বাড়িতে নিয়ে 


সমান আদর করতেন। তীর কাছে 


এলেন। স্ত্রী আয়েশা (রাযি.)-কে 


একদা একটি শিশুকে আনা হলে তিনি 


কাছে যেতেন, তিনি উঠে দীড়াতেন 
এবং ফাতেমার হাত ধরে চুমু দিয়ে 
তাকে মজলিসে বসাতেন' (সুনানে আবু 
দাউদ)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন, 
“সন্তান-সন্ততিকে সম্মান করো এবং 


তাকে চুম্বন করেন এবং বলেন, “এরা 
মানুষকে ভীরু ও কৃপণ করে দেয়, 
আর এরা হলো আল্লাহর ফুল। নবী 
করীম (সা.) বাণী প্রদান করেছেন, 
প্রত্যেক জন্ম নেওয়া শিশু ফিতরাত 


বললেন, শিশুটিকে ভালোভাবে গোছল 
করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে 
দিতে । হযরত আয়েশা রোযি.) তাকে 
তেমনিভাবে করিয়ে দেওয়ার পর তিনি 
নিজ হাতে তাকে নতুন পোশাক 
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গেলেন। আদর করে শিশুটিকে 


নবীজী (সা.) তাদেরকে অত্যন্ত প্নেহ 


বললেন, “আজ থেকে আমি তোমার 
বাবা আর আয়েশা তোমার মা।' 

কোনো দুঃখী মানুষের কষ্ট দেখলে 
নবীজী (সা.)-এর কষ্ট তো হতোই, 
বিশেষ করে কোনো শিশুর কষ্ট 
দেখলে, তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে 
যেতো। চলারপথে কোনো শিশুকে 


নিজের বাচ্চাদের 
ভালোবাসলেই হবে না। ইসলামের 
দৃষ্টিতে সব শিশুর প্রতি ম্নেহ ও 
ভালোবাসা দেখাতে হবে আমাদের । 
বিশেষ করে যেসব শিশুর বাবা বেঁচে 
নেই কিংবা বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই, 
সেসব অনাথ শিশুদের প্রতি আমাদের 
মমতৃবোধ প্রকাশ করতে হবে । তাদের 
খোঁজ-খবর নিতে হবে এবং প্রয়োজনে 
তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, 
“আমি এবং এতিমের প্রতিপালনকারী 
জানাতে এভাবে থাকব ।' একথা বলে 
তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলির মধ্যে 
সামান্য ফীক রাখলেন (সহীহ আল-বুখারী 
: ৪৯৯৮) । 


শিশুদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
খেলাধুলা করা: তিনি বলেন 
“শিশুদেরকে যে ভালোবাসে না, সে 
আমাদের দলভুক্ত নয়।' শিশুদেরকে 
দেখলে তিনি আদর করতেন । দু'হাত 
মেলে দিতেন তাদের দিকে । তারপর 
বলতেন “দেখিতো, কে আগে আমার 


পড়তো । কেউ তার কোলে, কেউ তার 
কাঁধে, কেউ তার বুকে । কেউ ঝুলে 
পড়তো তার গলায়। এসব শিশুদের 
অনেককেই তিনি হয়তো চিনতেন না। 
কিন্তু তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি 
আদর করতেন। সবার সাথে আনন্দ 
করে খেলাধুলা করতেন । 

শিশু হাসান (রাযি.) ও হুসাইন (রাষি.) 
ছিলেন নবীজী (সা.)-এর নাতি। 


করতেন। তাদের দুইজনকে নিয়ে প্রায় 


জীবনে শিশু-কিশোরদের প্রতি গ্নেহ- 
ভালোবাসার অনেক ঘটনা বিদ্যমান । 


সময় তিনি মজার মজার খেলা 


একদিন নবীজী (সা.) মসজিদে খুতবা 


করতেন। নানা নিজে হামাগুড়ি দিয়ে 
ঘোড়া সাজতেন। দু'নাতি পিঠে 
সওয়ার হতেন। 

অনেক সময় নবীজী (সা.) যখন 
নামাযে সেজদায় যেতেন, শিশু দুই 


দিচছিলেন। হঠাৎ দেখলেন তার শিশু 
নাতি হাসান (রাষি.) ও হুসাইন 
(রাযি.) তার দিকে দৌড়ে আসতে 
যেয়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার 
অবস্থা । সাথে সাথে খুতবা দেওয়া বন্ধ 


নাতি তার পিঠে চড়ে বসতেন । তারা 
তার পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত তিনি 


করে মিম্বর থেকে ছুটে এসে তিনি 
তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন। 


সেজদারত অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু 


তারপর তাদেরকে সামনে বসিয়ে রেখে 


কখনোই তিনি বিরক্তিবোধ করতেন 
না। নিষেধও করতেন না। 

শিশুদের চুমু খাওয়া: তিনি সবার সাথে 
আনন্দ করে খেলাধুলা করতেন শুধু 
তাই নয়, তাদেরকে কোলে নিয়ে তিনি 
চুমুও খেতেন । হযরত আয়েশা (রাষি.) 
বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু বেদুঈন 
লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে 
বলল, “আপনারা কি আপনাদের শিশু- 
সন্তানদের চুমু দিয়ে থাকেন? নবী 
(সা.) বললেন, 'হ্যাঁ।” তারা বলল, 
“কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দেই 
না।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে 
দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার 


আল্লাহপাকের দয়া ও করুণা পেতে 
হলে আমাদেরকে ছোটদের প্রতি 
ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে হবে 
ইমাম বুখারী (রহ.) সাহাবী হযরত 
আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন, একদিন রাসুল (সা.) নিজ 
নাতি হাসান (রাধি.)-কে চুমু খেলেন 
সে সময় তার কাছে আকরা বিন 
হারেস উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
বললেন, আমি দশ সন্তানের জনক 
কিন্তু আমি কখনও তাদের আদর করে 
চুমু খাইনি । তখন মহানবী (সা.) তার 
দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে দয়া করে 
না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না 
(সেহীহ আল-বুখারী : ৫৬৫১) 


শিশুর মুহাব্বতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
খুতবা বন্ধ করা: নবী করিম (সা.)-এর 


আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন। 

মসজিদে কোনো শিশু এলে তাকে 
তিনি সামনে ডেকে নিতেন তিনি তার 
সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, 
“শিশুদের প্রতি এমন আচরণ করো, 
যাতে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ 


সৃষ্টি হয় ।” 
শিশুর কষ্টে রাসুলুল্লাহ (সা.) নামায 
দ্রুত শেষ করা: মদীনার মসজিদে 


করতেন। এ 
জামায়াতে মহিলা নামাধীরাও শরিক 
হতো। তারা তাদের শিশু 
সন্তানদেরকেও নিয়ে আসতো এবং 


. তাদেরকে একটু দূরে রেখে জামায়াতে 


নামায আদায় করতো। তিনি যখন 
ইমামতি করতেন, এসময় কোনো 
শিশুর কান্নার আওয়াজ তার কানে 
গেলে তিনি দ্রুত নামায শেষ করতেন, 
যাতে ওই শিশুর কোনো কষ্ট না হয়। 


শিশুদের দুষ্টামীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
কষ্ট না পাওয়া: শিশুদের কোনো 
ধরনের অচরণেই কখনও তিনি বিরক্ত 
হতেন না। একবার তিনি একটা 
শিশুকে কোলে নিয়ে মিষ্টি 
খাওয়াচ্ছিলেন। এমন সময় শিশুটি 
হঠাৎ তার কোলে প্রস্রাব করে দিল। 
কিন্তু তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্তও 
হলেন না; বরং নিজেই পানি দিয়ে উক্ত 
স্থানটি ধুয়ে নিলেন। 

এমনিভাবে শিশুদেরকে তিনি অন্তর 
দিয়ে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন 
হযরত আনাস (রোষি.) দীর্ঘদিন নবীজী 
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(সা.)-এর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ছিলেন। 
তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহর (সা.) 
মত শিশুদেরকে এত অধিক 
ভালোবাসতে আর কাউকে দেখিনি ৷ 


(সা.)-এ আচরণ: শিশু নির্যাতন রোধে 
রাসুলুল্লাহ (সা) আইনানুগ ব্যবস্থা 
গ্রহণ ও শাস্তি কার্ষকর করার 
পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা গড়ে 
তোলার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন। বর্তমানে ঘরে কাজ করা 
শিশু নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি বেশি 
আলোচনায় আসছে। অথচ প্রিয় নবী 
(সা.)-এর আদর্শ দেখুন। তিনি একটি 
শিশু কৃতদাসকে সন্তানের স্থানে উন্নীত 
করে গেছেন। 

হযরত আনাস (রাযি.)-কে মাত্র আট 
বছর বয়সে তার মা রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর সেবায় অর্পণ করেন (সহীহ আল- 
বুখারী : ১৯৮২) 


দীর্ঘদিন খেদমত করতে গিয়ে নবীজী জুলুমের 


(সা.)-কে কেমন পেয়েছেন সে 
অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি 
বলেন, 'আমি ৯ বছর রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর খেদমত করেছি। আমার 
কোনো কাজে আপত্তি করে তিনি 
কখনো বলেননি, “এমন কেন করলে? 
বা এমন করোনি কেন?' (সহীহ মুসলিম £ 
২৩০৯) 

শুধু মুসলিম সেবক নয়, ভিন্ন ধর্মের 
শিশু সেবকও ছিল নবীজি (সা.)-এর 
প্নেহের পাত্র। একটি ইহুদি শিশু 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত করত। 
সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
তাকে দেখতে গেলেন। তার শিয়রে 
বসলেন। তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে 
আহ্বান করলেন। সে তখন নিজের 
বাবার দিকে তাকাল । বাবা বলল, তুমি 
আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। 
এবার ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। 
তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘর থেকে 
বেরিয়ে আসার সময় বললেন, “সব 
প্রশংসা আল্লাহর । তিনি ছেলেটিকে 
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন” সেহীহ 
আল-বুখারী : ১২৯০)। 


নবীজীর প্রতি শিশুদের মোহাব্বত: 
নবীজী সো.) শুধু শিশুদেরকে 
ভালবাসতেন না শিশুরাও নবীজী সা. 
কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন । নবীজী 
(সা.) কোন পথ দিয়ে আসবেন 
জানতে পেরে সে এলাকার শিশুরা 
পথের দু'পাশে এসে হাজির হতো। 
নবীজীর (সা.) আগমন ঘটলে তারা 
নেচে-গেয়ে আনন্দ-উল্লাস শুরু করে 
দিত। নবীজী (সা.)ও এতে খুব আনন্দ 
করতেন। শিশুরাও নবীজীর (সা.) 
আদর পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে 
উঠতো । 


শিশুহত্যা রোধে নবীজীর কর্মসূচি: 
সুস্থভাবে খেয়েপরে নিরাপদে বেঁচে 
থাকা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক 
অধিকার । শিশুদের জীবন রক্ষা করার 
জন্য মহানবী (সা.) রব 


সবাগ্রে 
দয়ামায়াহীন আরব পৌত্তলিকদের 


মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (সহীহ মুসলিম £ 
88৫৪9) । 

ইসলাম গ্রহণ করলে আগের সব পাপ 
ক্ষমা করে দেওয়া হয় (সহীহ মুসলিম : 
১৯২)। তা সর্তেও শিশু নির্যাতন 
প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিকতর 
সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হযরত 
কায়েস ইবনে আসেম (রা.) ইসলাম 
গ্রহণের পর তার কাছে এসে বললেন, 
“আমি (জাহেলি যুগে) কন্যাসন্তানদের 
জীবন্ত কবর দিয়েছি।' রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “প্রতিটি কন্যার বদলে 
একজন করে দাস মুক্ত করে দাও ।' 
তিনি বললেন, আমি তো কেবল উটের 
মালিক । রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“তাহলে প্রতিটি কন্যার বদলে একটি 
করে উট কোরবানি করো” (তাফসীরে 
ইবনে কসীর : ৮/৩৩৫)। 

প্রতিটি মুসলিম পরিবার যদি শিশুর 
শারীরিক সুস্থতা ও বৃদ্ধির পাশাপাশি 


বিরুদ্ধে রুখে দীড়ান। 


মানসিক বিকাশের দিকে গুরুত্ব না 


শিশুদের যথার্থ মর্ধাদায় অভিষিক্ত করে 


দেয় তাহলে শিশুরা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ 


তিনি শিশুহত্যায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে 
বলেন, “তোমরা তোমাদের সন্তানদের 
গোপন পন্থায় ধ্বংস করবে না' (সুনানে 
আবু দাউদ)। যে জাতি আপন সন্তানকে 


জনসম্পদে পরিণত হবে না। একটি 
শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য 
জাতিসংঘ “শিশু অধিকার সনদ'-এর 
২৭ নম্বর ধারায় প্রতিটি শিশুর 


জীবিতাবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে আনন্দ- 
উল্লাস করত, ইসলামের নবীর 
সংস্পর্শে ও হুশিয়ার বাণীতে তা 
পরিত্যাগ করে তারাও সভ্য সমাজ 
হয়ে ওঠে। এভাবে তিনি কোমলমতি 
শিশুদের পৃথিবীতে নিরাপদে বেঁচে 
থাকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
ইসলামী আইন ব্যবস্থায় মানব 
দ্বারা শিরচ্ছেদের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড । 
কিন্ত শিশু হত্যার মতো জঘন্য 
অপরাধের বেলায় ইসলামে আরো 
কঠোরতার নমুনা পাওয়া যায়। 
একবার এক “রাহাজান' একটি শিশুর 
অলংকার ছিনতাই করে তাকে পাথরে 
পিষে হত্যা করে। ওই শিশুহত্যার 
মৃত্যুদন্ড কোনো ধারালো অস্ত্রের 
মাধ্যমে দেওয়া হয় না। বরং তাকেও 
নিহত শিশুটির মতো প্রস্থরাঘাতে 


শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, 
সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে 
তাদের পর্যাপ্ত মানসম্মত জীবনযাপনের 
অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব 
বিষয়ে সবার বিশেষভাবে গুরুতৃ 
দেওয়া উচিত। আদব-কায়দা ও 
শিষ্টাচার দ্বারাই শিশুরা প্রকৃত মানুষে 
পরিণত হয়। শিশুর মানসিক বিকাশের 
জন্য রাসুলে করীম (সা.) তাদের সঙ্গে 
র নিজে করেছেন এবং 


এ. 


অন্যদেরও র করার 
প্রদান করেছেন । তিনি চাইতেন শিশুরা 
যেন কোনো সময় কষ্ট না পায় বা 
নির্যাতনের শিকার না হয়। শিশুদের 
যেকোনো মৌলিক চাহিদা মেটাতে 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্বশীল। কোনো 
শিশু দুষ্টুমি করলে তিনি তাকে কড়া 
শাসন না করে হাসিমুখে শোধরানোর 
কৌশল গ্রহণ করতেন। রাসুলুল্লাহ 
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(সা.) ঘোষণা করেন, “যে ছোটকে 
প্নেহ-মমতা করে না এবং বড়কে শ্রদ্ধা 
করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়' 
(সহীহ আল-বুখারী ও তিরমিযী) । 
শিশুদেরকে ভাল শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ 
: শিশুদের কোনো ধরনের শারীরিক ও 
মানসিক নির্যাতন না করে তাদের সঙ্গে 
সব সময় ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে 
ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানের কথা 
উল্লেখ করে নবী করীম (সা.) ঘোষণা 
করেছেন, “তোমরা শিশুসন্তানদের গ্নেহ 
করো এবং সদাচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা 
দাও; স্নানে তিরমিযী) | 

অন্যকে জ্ঞান দান করা উত্তম কাজ 
কিন্তু শিশুদেরকে জ্ঞান দান করা আরও 
উত্তম। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) 
মানবসন্তানকে সুশিক্ষা প্রদানের নির্দেশ 
দিয়ে বলেছেন, “সন্তানকে সদাচার 
শিক্ষা দেওয়া দান-খয়রাতের চেয়েও 
উত্তম” শিশুদের উত্তম ও যুগোপযোগী 


লাদেশ মাসতুরাত ঘৃরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড 
৮৮৮৮১৮৮৬ 


*পবিত্র কুরআন তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ফরজে আইন । 


শিক্ষাদানের জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান 


শিশুবান্ধব সমাজ উপহার দিয়ে 


করেছেন, “তোমাদের সঅস্তানদের 
উত্তমরূপে জ্ঞানদান করো । কেননা 


গেছেন। তাই ইসলামের শিক্ষা সব 
শিশুই যেন নিরাপদে বেড়ে ওঠে। 


তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য 
সৃষ্ট (সহীহ মুসলিম) । 

শিশুদের কোমল ও পবিত্র মনে যদি 
একবার কোনো খারাপ ধারণা বা 


অথচ আজকের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও আমাদের দেশে 
শিশুরা কতই না অবহেলিত, নির্যাতিত 
ও নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার! সুতরাং 


ভয়ভীতি প্রবেশ করে, তবে তা তাদের 
ভবিষ্যৎ জীবনে থেকে যায়। তাই নবী 
করিম (সা.) শিশু-কিশোরদের সঙ্গে 


ইসলামের সুমহান শিক্ষাকে সামনে 
রেখে যদি নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক 
মূল্যবোধের আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষায় 


খেলাচ্ছলেও মিথ্যা বা প্রতারণা করতে 
নিষেধ করেছেন। 


দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ 
কর্ণধার তাই তাদের যদি সুন্দর করে 
মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়ঃ 
তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে আরও 
সুন্দর । রাসুলুল্লাহ (সা.) আজ থেকে 
১৪০০ বছর আগেই নিজ কর্ম, 
উপদেশসহ আরো নানা উপায়ে সমাজ 
সচেতনতা বৃদ্ধি করে বিশ্বকে একটি 


শিশুদের যথাযথ গ্লেহ-ভালোবাসা দিয়ে 
মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, 
তাহলে পিতামাতা, সমাজ, জাতি ও 
রাষ্ট্র তাদের সেবা লাভে উপকৃত হবে। 
শিশুদের প্রতি গ্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন 
করা হলে এমন পরিবারে আল্লাহর 
করুণা ও দয়া সর্বদাই বর্ষিত হতে 
থাকবে । 


লেখক: সভাপতি: বাংলাদেশ জাতীয় 


খালেছ ওষধালয়-ঢাকা 


€চর্ম-এলার্জি ও গোপন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 


বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি € পুরুষ-মহিলাদের 
জটিল গোপন রোগ € 


বহু বছরের পুরাতন আমাশয় 


জনাব, আপনার মা-বোন, স্ত্রীও কন্যার তাজবীদসহ কুরআন পড়া সহীহ্‌ আছে কী? হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর ব্যাথা €ট অপারেশন 


*্তাদের পঠিত ক্রোত দিয়ে সঠিকভাবে নামাজ আদায় হচ্ছে কী? 


ছাড়া নাকের পলিপাস, পাইলস্‌ এবং কিডন 


ও পিত্তপাথর 


*লাহনে জলীর সাথে অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে নামাজ পড়লে সাথে সাথে নামাজ | অপসারন। এই ৬টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ, বিশেষ 


ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যায়। 


করে পুরুষের জটি 


ঢল গোপন রোগের কারণে নিজ অক্ষমতায় 


স্ত্রীর নিকট লজ্জিত 


নামাজ ভঙ্গের ১৯ কারণের প্রথম কারণই হলো নামাজে কেরাত অশুদ্ধ পড়া। 


হয়ে বা বিবাহভীতির কারণে সর্বদা ব্রেণে 


মানসিক চাপ ও 


অযু ছাড়া নামাজ পড়া যেমন, অশুদ্ধ কের 


ত দিয়ে নামাজ পড়াও তেমন। 


*অশুদ্ধ ক্রোত দিয়ে আজীবন নামাজ পড়লেও, হাশরের আদালতে বে-নামাজী 


ইসেবেই গণ্য হতে হবে। 


টেনশনের ফলে সঠিকভাবে কোন কাজে, 


লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে না এবং নামাজে খুশু খুযুও 


থাকে না। স্বল্প খরচে বহু জায়গায় বারবার চিকিৎসার নামে 


অনেক টাকা নষ্ট ক 


রে চিকিৎসার প্রতি যাদের অনীহা ও অনাস্থা 


স্বীয় অধিনস্থদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে তাদের| চলে এসেছে। একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন। ১৭ বছরের 


উপর রহম করুন এবং নিজেকে আখেরাতের জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত করুন। 


অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ১০০% আমানতদারীর সাথে সু-পরামর্শ 


মু'আল্লিমাদের ৪৫ দিন এবং কৃরীয়াদের জন্য ৩ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স। 


| সাটিফিকেট ও কর্ন 


পক্ষ হতে সার্টিফিকেট প্রদান এবং নিজ এলাকা বা নিজ বাড়ীতে সেন্টার প্রতিষ্ঠা 


ডিএইচএমএস (ঢাকী),বি ইউএমএ(টাকা 


করে খেদমতের ব্যবস্থা ও মাসিক সম্মানীভাতা প্রদান। 
অভিজ্ঞ মু'আলিমা ছারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
ততুবধানে, ডাঃ হাকীম মাওলানা নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 
বোড চেয়ারম্যান ঃ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৭২-৫০৯৬১২ 


যোগাযোগ $ মাদরাসাতুল মাসতৃরাত-ঢাকা ও খালেছ উঁধধালয়-ঢাকা 
(৮২২এ/১।, উত্তর ষাত্বাড়ী, ঢাকা) প্রয়োজনে $ মোঃ নো'মান £ ০১৮৪৬-২৪৯১৮৫ 


ও চিকিৎসা প্রদান চর | এনসয়াহি তার নিশ্চয়তা । 


ভিজা দিও 
তেজ ছাতেতাচ 


| সদসাঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 


দাওরায়ে হাদীস (মাষ্টার 


বিশেষ শি ১ ঢাকা কান মেডিক্যাল রা, 

) ঃ দারুল উলৃম হাটহাজারী 

রাহা ৮1০51 ঁতি 
1 ্রভি্াতা চেয়ারম্যান £ বাংলাদেশ মাদতুরাত নূরানী তালীযুল কুরআান বোর্ড । 


প্রতিষ্ঠাতা মুহ্তামিম £ মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা(মহিলা মাদ্রাসা) 


প্রতিষ্ঠাতী পরিচালক £ খানকায়ে 


তাযকিয়াতুন নফস বাংলাদেশ ] 
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ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


বছর দেড়েক আগের ঘটনা । দিন- 


তারিখ ঠিক মনে নেই। জুমার 
নামাযের উদ্দেশে আমার গন্তব্য ছিল 
চকবাজার । দৃশ্যপট মনসা 


বাদামতল ।পটিয়া সাব-রেজিস্টারের 
অনিবন্ধিত সার্ভেয়ার, শার্ট-প্যান্ট 
পরিহিত ও খসখসে শ্বশ্রুমণ্তিত জনৈক 
ব্যক্তি (পূর্ণ নাম-পরিচয় প্রকাশ করা 
উদ্দেশ্য নয়) চলন্ত বাসে স্বীয় বন্ধুকে 
অনবরত কুরআন ও সহীহ হাদীসের 
(বঙ্গানুবাদ) সবক দিয়ে যাচ্ছে। 
কুরআনের আয়াত ও সহীহ আল- 
বুখারীর হাদীস নং যেন তার মুখ থেকে 
কড়াইয়ে খে ফোটার মতো 
এলোমেলোভাবে লাফালাফি করছে। 
চিরাচরিত অভ্যাসসতো মনোযোগ 
দিয়ে শুনে যাওয়াই ছিল আমার কাজ। 


কোনো কিছুতেই এ দেশের আলিমগণ 
সহীহ হাদীস মতো আমল করে না। 
মনে হলো, কোনো বিপথগামী লা- 
মাযহাবী হবে নিশ্চয়। একটু পরে 


করলাম । ভাই তিনি কে? নামটা কী? 
ভূমিকা বেঁধে বলতে লাগল, তার 
ব্যাপারে চন্লিশটি হাদীস আছে। যাকে 
আল্লাহ তিনবার নবী বলেছেন। 


বলতে লাগল, “কুরআনের ভাষ্যমতে 
ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেন। অথচ 
আলিমগণ বলে, তিনি আকাশে 
জীবিত। ঈমান না থাকার কারণে 
ইমাম মাহদীকে অনেকে চিনতে পারছে 
না।' কথাটির পুনরুক্তির কারণে তাকে 
স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রশ্ন করলাম । ভাই! 
শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে 
আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ থাকলেও 
ইমাম মাহদীর ব্যাপারে তো কোনো 
বিরোধ নেই। সে বলল, আছে। ১০০ 


আমাদের রাসুলও তাকে নবী সম্বোধন 
করেছেন। অনেক কথার ফুলঝুরির 
কাছাকাছি। বললাম, আমার নেমে 
যাবার সময় সন্নিকট | দয়া করে নামটি 
বলুন। নামটির প্রতি আমার প্রচণ্ড 
আগ্রহ । সে বলল, শুনলে আপনিও 
বিশ্বাস করবেন না। ভূমিকা নিয়ে 
আবার বলতে লাগল, আল্লাহ ও তার 
রাসুল তাকে নবী বললেও আমরা বলি 
মুজাদ্দিদ বা মাহদী । বললাম, সে 


বছর পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন 
ঘটেছে, ঈমান না থাকার কারণে 


কথার শুরু হলো এভাবে, ঈদ ও 
জানাযার নামায থেকে শুরু করে 


অনেকে তাকে চিনতে পারেনি। 
স্বভাবজাত কৌতুহলবশত আবার প্রশ্ন 


নামটিই তো শুনতে চাই। অবশেষে 
নাম শুনে পুরো দেহ বিদ্যুতায়িত 
হলো। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী!!! 
পুরো শরীরে আগ্তন ধরে গেলেও 


সেপ্টেম্ব'১৭ -_____77-) আত্তান্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


ক্রোধ সংবরণ করে বললাম। আল্লাহ 


করে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ভুল 


ও তার রাসুল যাকে নবী বলেছেন 


শোধরিয়ে দেয়। আরব দেশ থেকে 


তাকে মাহদী বা মুজাদ্দিদ বলে আপনি 


প্রকাশিত বিভিন্ন কিতাবের টীকায় 


নিজেই আল্লাহ ও তার রাসুলকে 
অস্বীকার করলেন। কুরআন-হাদীস 


দেখা যায় | 4৯০ (আলবানি 
হাসিটিকে সহীহ বলেছেন)। শরীয়ত 


অমান্য করছেন। আলিমদের অযথা 
দোষছেন কোন যুক্তিতে? গলা ফাটিয়ে 


নিয়ে এ ধরনের দ্বি-মুখী নীতি কোনো 
মুসলমানের জন্য শুভপরিণাম বয়ে 


চিৎকার দিয়ে যাত্রীদের উদ্দেশে 


আনে না। আমার আশঙ্কা ছিল, 


বললাম, মুসলমানদের সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্ত মতে গোলাম আহমদ 


বিদ্রোহ ও না মানার এ প্রবণতা 


কাদিয়ানী কাফের এবং তাকে যে 


তাদেরকে এক সময় খোদাদ্রোহীতার 
দিকে নিয়ে যাবে । বাস্তবে তাই ঘটল 


বিশ্বাস করার কারণে সেও কাফের। 
ইতোমধ্যে গাড়ি স্টেশনে পৌছে যায়। 
এ সুযোগে সে নিভতে কেটে পড়ে । 


একই সূত্রে গাথা 

ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী অনেক মানুষের 
দেখা পাওয়া যায় রাস্তা-ঘাটে ও পথে- 
প্রন্তরে। তবে প্রকাশ্যে-জনসমক্ষে 
কোনো কাদিয়ানির সঙ্গে এটাই আমার 
প্রথম দেখা । তাও কুরআন-হাদীসের 
আড়ালে; লা-মাযহাবীদের আলখেল্লা 
ও লেবেল এঁটে । তাদের সযত্র আশ্রয়- 
প্রশ্রয়ে ৷ কাদিয়ানিরা সাধারণত 
গুঁইসাপের মতো গর্তে অবস্থান করে 
অতি জন্তর্পনে; মাথা গুজিয়ে। 
সর্বসাধারণের সামনে সহজে মুখোশ 
উন্মোচন করতে চায় না। 

এবার তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটল সহীহ 
হাদীস ও মাযহাব বিরোধিতার 
চগ্মাবরণে। তবে কি তাদের মধ্যে 
গোপন কোনো যোগসূত্র আছে? এ 
বিষয়ে অনেকের মধ্যে সন্দেহ 
থাকলেও তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হয়, 
দুটি একই সূত্রে গাথা । লা- 
মাযহাবীদের মধ্যে সবসময় বিদ্বোহের 
একটি ভাব দেখা যায়। একমাত্র সহীহ 
আল-বুখারী শরীফ ছাড়া অন্য কিছুকে 
তারা সহজে মানতে রাজি হয় না। 
আবার সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
বুখারী রেহ.)-এর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন 


সালমান এফ.রহমানের বক্তব্যে 
এবার তারা নেমে এলো নবীদ্রোহীতার 
পর্যায়ে । সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
হাদীস দ্বারা গোলাম আহমদকে নবী 
বানিয়ে দিল। এ যাত্রা অব্যাহত 
থাকলে একদিন আল্লাহকে ও অবিশ্বাস 
করে বসবে এবং সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের দোহাই দিয়ে সাধারণ 
মুসলমানকে বিভ্রান্ত করবে। আমল 
আখলাকহীন, বর্ণচোরা ও স্বশিক্ষিত 
লোকদের ইসলাম প্রচার রুখতে না 
পারলে সরলপ্রাণ মুসলমানদের পথে- 


বুদ্ধিজীবী মনে করা এবং আলিম 
গোমরাহ হওয়ার আলামত । ইসলামি 
শিক্ষার মূল কেন্দ্রে এবং মাদরাসা 
শিক্ষার সিলেবাসে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ 
না করে হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া 
প্রায় অসম্ভব। মাধ্যমিক ও উচ্চ 
মাধ্যমিক পর্যায়েরে সিলেবাসে 
দলিল-প্রমাণসহ পাঠদানের ব্যবস্থা 
করা হলে শিক্ষার্থীরা হানাফী 
মাযহাবকে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ 
করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করতো । 

মাদরাসার নিম্ন মাধ্যমিকের সিলেবাসে 
আল-ফিকহুল মুয়াসসারসহ আরও 
কিছু কিতাব এ বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা 
পালন করে যাচ্ছে। ফিকহে হানাফীর 
অনবদ্য কিতাব হিদায়ার আদলে 
আরো কিছু কিতাব উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হলে শতভাগ 
হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের এ 
দেশে বিভ্রান্তির পথ অনেকটা রোধ 
করা যেতো । উচ্চতর হাদীস গবেষণার 


ঘাটে ঈমান হারানোর প্রবল আশঙ্কা 
রয়েছে। 


ক্ষেত্রে সিহাহ সিত্তার পাশাপাশি ইমাম 
আবু জাফর তাহাওয়ী রেহ.)-সংকলিত 
শরহু মাঁআনিল আসার কিতাবটি 
সময়ের অপরিহার্য দাবি। দাওরায়ে 
হাদীসকে এম. এ.-এর মান দেয়ার 


কুরআন-হাদীসের চর্চা হয়। এমনকি 
সহীহ আল-বুখারী শরীফসহ হাদীসের 
কিতাবসমূহ ফিকহশান্ত্রের ক্রমধারায় 
বিন্যস্থ। আরববিশ্বে ফিকহশাস্ত্রের 
হাদীস চর্চার একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা 
যায়। বাংলাদেশেও সাধারণ 
শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন ও হাদীস 
শরিফের বঙ্গানুবাদ চর্চার একটি 
প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। জ্ঞানচর্চার এই 
আগ্রহ নিশ্চয় প্রশংসার দাবিদার । তবে 
আরবি ভাষার মূল উৎস থেকে 
উত্তাদের তত্তাবধানে ইলম হাসিল না 
করে নিজেকে পণ্তিতি ও ইসলামি 


পর দাবিটির পক্ষে আহলে ইলমের 
জনমত আরো প্রবলভাবে ধ্বনিত 
হচ্ছে ।বিষয়টির গুরুত্ৃ অনুধাবনপূর্বক 
যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার 


শাহ কাশ্বিরী (রহ.) ও শায়খুল হাদীস 
যাকারিয়া রেহ.)-কে এ পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। বিষয়টি সার্বিক 


বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের 
মাধ্যমে সিলেবাস বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ 
মহলের নিকট পেশ করা হলো । 


লেখক: ফেলো, চষ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 
সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


সেপ্টেম্বর*১৭ -____ শু) আত্তর্তহীদ ২১ 
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মুরাবাহা ইসলামী | শন 


রয়েছে। তা হলো মুরাবাহায় পণ্য ক্রয় 


আদর্শিক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতি 


বাবদ মূল্য ও খরচ (দি থাকে) 


নয়। এর ব্যবহার সীমিত করতে হবে। 


চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করতে হয়, 


বিকল্প হিসেবে ভিন্ন কোনো কর্মকৌশল 

উডভাবন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 

যতটুকু মুরাবাহার চর্চা হবে, সেটা 
ভাবে করতে হবে। 

মুরাবাহা ইসলামী ফিকাহর একটি 

বিশেষ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির নাম। এর 

দুটি রূপ আছে। যথা- 

প্রাচীন মুরাবাহা ও আধুনিক ইসলামী 


ব্যার্থকং মুরাবাহা। এখানে সংক্ষেপে মৌলিক 


দুটির পরিচিতি ও তাৎপর্য পেশ করা 
হলো: 

প্রাচীন মুরাবাহার পরিচিতি: মুরাবাহা 
শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ 
পরস্পরে লাভবান হওয়া। মুরাবাহার 
মূল কথা হলো, চুক্তিমূলে পণ্য ক্রয় বা 


জোড়া জুতা ক্রয় করল। এরপর সে 
তা মুরাবাহা ভিত্তিতে “খ'-এর কাছে 
১০ টাকা লাভে বিক্রি করতে আগ্রহী । 
সে ওই পণ্য বাবদ তার খরচ 
২০০ টাকা উল্লেখ করে এর ওপর ১০ 
টাকা মুনাফা নেয়ার কথা চুক্তিতেই 
ঘোষণা করতে হবে । এতে “খ' রাজি 
হয়ে বিক্রির প্রস্তাব গ্রহণ করলে রঃ 
হবে। 


মুরাবাহা চুক্তিতে মুনাফার হার বা 
সুনির্দিষ্ট অঙ্ক আলাদা করে স্পষ্টভাবে 


হসেবে ব্যবহৃত 
হয়। এর মূল কথা হলো, কারও 
কোনো পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন । কিন্তু 
পর্যাপ্ত অর্থ নেই। এখন লোকটি যদি 


আমানত ও বিশ্বস্ততানির্ভর বিক্রয় 
চুক্তি। 


বিক্রয় চুক্তির পার্থক্য: অন্যান্য সাধারণ 
বিক্রয় চুক্তির চেয়ে মুরাবাহার একমাত্র 
স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, 
মুরাবাহায় বিক্রেতা স্পষ্টভাবে 
ক্রেতাকে বলবে, “পণ্যটির ক্রয়মূল্য 
এত বা পণ্য বাবদ আমার খরচ হয়েছে 
এত । এরপর এর ওপর এত মুনাফা 
ধার্য করে তা বিক্রি করতে আগ্রহী ।' 
সুতরাং চুক্তিতে পণ্য বাবদ খরচ ও 
মুনাফা পৃথকভাবে উল্লেখ না করা হলে 
সেটা মুরাবাহা হবে না। যদিও বাস্তবে 
রি হা 
হয়। 


হা বং সুবহা বর্তমানে 
ব্যাক ও আর্থিক 
টা 
মুরাবাহা প্র্যাকটিস হচ্ছে। 
ব্যাংকগ্তলোর অধিকাংশ বিনিয়োগ 
পদ্ধতি মুরাবাহার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে 
থাকে। তাই ইসলামী ব্যাকিংয়ের 
সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত হবে বা 
মুরাবাহাভিত্তিক ফাইন্যান্স গ্রহণ করবে, 
তাদের জন্য ব্যাংকিং মুরাবাহার সঙ্গে 


মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য: অন্যান্য বিক্রয় 
চুক্তির চেয়ে মুরাবাহার কিছু বৈশিষ্ট্য 


সুদি ব্যাংকে অর্থের জন্য গমন করে, 
তাহলে ব্যাংক তাকে সুদভিত্তিক লোন 
প্রদান করবে। এরপর লোকটি সেই 
লোন দিয়ে ওই পণ্য ক্রয় করে তার 


পরিবর্তে গ্রাহক যে পণ্য ক্রয়ের জন্য 
ফান্ড চেয়েছে, সেটা প্রথমে ব্যাংক 
নিজে ক্রয় করবে। এরপর তা মুরাবাহা 
ভিত্তিতে বাকিতে অধিক মূল্যে গ্রাহকের 
কাছে বিক্রি করে দেবে। যেহেতু 
এখানে গ্রাহক ব্যাংকে এসে পণ্য 
খরিদের জন্য ব্যাংককে প্রস্তাব করেছে, 
এরপর তার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যাংক 
পণ্য খরিদ করে মুরাবাহা বিনিয়োগ 
করেছে, তাই তাকে আধুনিক আরবি 
ভাষায় “মুরাবাহা লিল-আমির বিশ- 
শিরা' ক্রেয়ের আদেশদাতা ক্রেতার 
স্বার্থে মুরাবাহা চুক্তি করা) বলে। 
ব্যাংকিং মুরাবাহা_ বাস্তবায়নের 
স্তরবিন্যাস: মোট তিনটি স্তরে ব্যাংকিং 
মুরাবাহা সম্পন্ন হয়ে থাকে । যথা- ১. 
গ্রাহক, যে ব্যাংককে পণ্য ক্রয়ের 


গভীরভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত 
জরুরি । 


আদেশ করেছে এবং ব্যাংক থেকে 
ক্রয়কৃত পণ্যটি কিনে নেবে বলে 
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ওয়াদাও প্রদান করেছে। ২. ইসলামী 
ব্যাংক, যে গ্রাহকের আবেদন মঞ্জুর 
করে পণ্যটি নিজে বা গ্রাহককে 
প্রতিনিধি করে সরবরাহকারী থেকে 
ক্রয় করবে। ৩. সবশেষে গ্রাহক 
ইসলামী ব্যাংক থেকে ক্রেতা হিসেবে 
পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে 
নেবে। 
ওই তিনটি স্তর মূলত তিনটি আকদ বা 
চুক্তিকে অনিবার্ধ করে। প্রথম স্তরে 
গ্রাহক, ব্যাংকের সঙ্গে একটি ওয়াদা 
ডি আবদ্ধ হয়েছে। ওই ওয়াদা 
রক্ষা করা আবশ্যক । দ্বিতীয় স্তরে 
ইসলামী ব্যাংক, যে পণ্যটি হয় নিজে 
বা গ্রাহককে প্রতিনিধি করে 
সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করবে। 
গ্রাহককে প্রতিনিধি করা হলে গ্রাহকের 
সঙ্গে ব্যাংকের আকদুল ওয়াকালা বা 
ওয়াকালা চুক্তি কার্ষকর হবে। তৃতীয় 
ও চুড়ান্ত স্তরে গ্রাহকের সঙ্গে ব্যাংকের 
মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্যকর 
হয়। শরিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে ওই 
তিনটি স্তরে সংগঠিত আকদ বা 
পা 
রুরি। বিশেষ করে ওয়াকালাহ চুক্তি 
বাহ তি একই কৈকে হওয়া 


ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার তাৎপর্য: 
ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মুরাবাহা 
মৌলিক কোনো ফাইন্যান্স পদ্ধতি নয় 
সুদ থেকে বেঁচে থাকার স্রেফ একটি 
কৌশলী বিনিয়োগ পদ্ধতি। সুদি 
লোনের বিকল্প হিসেবে ইসলামী 

ব্যার্তকংয়ের শুরু অবস্থায় 
পা এর অনুমোদন দেয়া 
হয়েছিল। 


বিশ্বের অন্যতম ইসলামিক ব্যাংকিং 
স্কলার শায়খুল ইসলাম মুফতী তকী 
উসমানী লিখেছেন, “এ কথাটি 
কখনোই ভুলা যাবে না যে, 
বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। এটি শুধু সুদ 
থেকে বাচার একটি কৌশল । এটি 
আদর্শিক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়, 
যা দ্বারা ইসলামের অর্থনীতির মূল রূপ 
বাস্তবায়ন হবে। তাই ইসলামী 


অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার নাকালে 


করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু 


সাময়িকভাবে এর ব্যবহার সীমিত করা 
উচিত এবং যেখানে মুশারাকা ও 
মুদারাবা সম্ভব হবে না, শুধু সেক্ষেত্রে 


মুরাবাহার চর্চা হবে, সেটা সঠিকভাবে 
করতে হবে। 
মনে রাখতে হবে, শুধু কাগজে-কলমে 


এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা উচিত” 
(এন ইন্ট্রডাকশন টু ইসলামিক ফাইন্যান্স, পৃ. 


৭২) 
মোটকথা মুরাবাহা ইসলামী 
ংকিংয়ের আদর্শিক কোনো 


বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। এর ব্যবহার 
সীমিত করতে হবে। বিকল্প হিসেবে 
ভিন্ন কোনো উদ্ভাবন 


মুরাবাহা হওয়াই মুনাফা বৈধ হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট নয়। তাই ইসলামী 
ব্যাংকগুলো থেকে যারা মুরাবাহা 
বিনিয়োগ গ্রহণ করবেন, তাদের উচিত 
এর আগে ফিকহুল মুয়ামালা বিষয়ে 
পারদর্শী কোনো মুফতীর কাছ থেকে 
মুরাবাহার সঠিক পদ্ধতি জেনে নেয়া। 
এরপর বিনিয়োগ গ্রহণ করা। 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


মহ তাডিনায় 
“বনি ৬ মাসের এাহক হত তা 
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এ 
অপরিহার্য । হাদীসে এসেছে, 
প্র $ 
৮ রদ কু 5 রি 21 ৬ ০৫% 1 
ইনি জগ ১০ এ এব এএসপি) 
রি 


(৮৮৫৯ 
“যে ব্যক্তি শেষ যামানায় একটি সুন্নত 


জিন্দা করবে সে ১০০ শহীদরে হিসেবে 


সওয়াব পাবে ।' !আল-মু'জামুল আওসাত : 
৫৪১৪] 


সুন্নতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মিসওয়াক 
একটি মূল্যবান সুন্নত। হাদীসে 
সুননতটির কথা বার বার উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ মিসওয়াক সম্পর্কে 
মেডিকেল সাইন্স তথা বিভিন্ন ডাক্তার 
ও দার্শনিকদের রয়েছে দূরদর্শী 
ভাবনা । রয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি । 
বর্তমান বাজারে অনেক ধরণের 
মিসওয়াক পাওয়া যায়। এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো নিম, যাইতুন, 


সাজারাতুল আরাক, এটার অন্য নাম 
পিলু। এখন সৌদি আরবসহ বিশ্বরে 
সবখানে পিলু মিসওয়াক পাওয়া যায়। 
বাংলাদেশে পিলুর মতোই প্যাকিং 
ছাড়া এ মিসওয়াক বিক্রি করতে দেখা 
যায়। পিলুর মতো যাইত্বুন এবং নিম 
এর ডালও অনেক উপকারী । তবে যে 
রাসূল (সো.)-এর সুন্নত মিসওয়াক 
সত্যিকারার্থে মিসওয়াকের ছওয়াবে 
তার মধ্যে কোনো কমতি হবে না। এ 
জন্য এটাকে পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে 
ওযুর গুরুতু দিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ 
উস ও ভএ$ ৩৯ (05 
চি $% 

4১৯ ৮৪৩ ৬৯ 
“আমি আমার উম্মতের উপর যদি কষ্ট 
মনে না করতাম তবে তাদের ওপরে 
মিসওয়াককে ফরয করে দিতাম, 


যেমনি ফরয করেছি ওযুকে ।' !মুসনদে 
আহমদ : ১৫৬৫৬, সহীহ আল-বুখারী : 
৮৮৭, সুনানুন নাসায়ী ৩০২, আল-মু'জামুল 
কবীর : ১৩১] 
ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়। অথচ বাড়ির 
আশ-পাশের মিসওয়াক বানানো যায় 
এমন গাছ-গাছালী আমাদের না জানার 
কারণে অব্যবহত রয়ে যায়। 
হ্‌ দি সেব নি ত হয়ে ছে, 
২০০085৮8584 21223) 
“মিসওয়াক আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুখের 
দুর্্ধ দূরিভূত হওয়ার মাধ্যম | [মসনদে 
আহমদ : ৬২ ও ২৪৩৩২, সুনানে দারেমী : 
৭১১, মুসানাফ ইবনে আবু শায়বা : ১৭৯২, 
সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৮৯, মুসনদূস 
শাফেয়ী : ৭১, সুনানুন নাসায়ী : ৫ সহীহ 
ইবনে খুযাইমা : ১৩৫, সহীহ ইবনে হিব্বান £ 
ত আল-মু'জামুল আওসাত : ২৭৬ ও 
৭৪৯৬ 


ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, 


৩০90 8৮৮৮ ৪৮5 2 212 ও 
০০৮৭) 2 ০0 


সত তত 
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০০০৩, 8৮৮ ৪ ৬ ০ 2০০ 
টে 3 ০49 ৪] পের ০7৮ 93 
৫০] 855 26 
মিসওয়াকের ১০টি গুণ রয়েছে, 
১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। 
২. শয়তানের অসন্তুষ্টির কারণ । 
৩. ফেরেশতারা আনন্দিত হয় । 
৪.দাতের মাড়ি মজবুত (দাতের 
আটাজাতীয় ময়লা দূর) হয়। 


করে । [সুনানে দারাকৃতনী, : ১৬০] 
হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে, 

30122 ৮5০০0 ০০০ চু 
“রোযাদার ব্যক্তির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ 
হলো মিসওয়াক করা ।' /আল-মু'জামুল 
আওসাত : ৮৪২০1 
একটি সাধারণ কাজ, যা সহজ- 
সরলভাবে করা যায়, অথচ এ 
সুন্নতটির প্রতি রয়েছে আমাদের চরম 
অবহেলা । হযরত আবুদ দারদা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“তোমরা মিসওয়াক থেকে উদাসীন 
হয়ো না। কেননা তাতে বহু গুণাণ্ডতণ 
আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) 
শরহুস সুদুর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, 
“মিসওয়াক করার বরকতে মৃত্যুর সময় 
রুহ সহজে বের হয়। এর প্রমাণ হলো 
রাসূল (সো.)ও মৃত্যুর পূর্বে মিসওয়াক 

| এছাড়াও মিসওয়াক 
করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট 
অর্জন হয়। মিসওয়াককারী বিজলীর 
ন্যায় পুলসিরাত পার হয়ে যায়। 
নামাযের আগে মিসওয়াক করলে 
নামাযের ফযীলত ৭০ গুণ বৃদ্ধি করে 
দেওয়া হয়। স্বচ্ছলতা বয়ে আনে। 


মেডকিলে সাইলে 

মিসওয়াক করার দ্বারা কিডনীর পাথর 
প্রতিরোধ হয়। থাইরাইড গপ্ান্ডরে 
আক্রান্ত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 
গভীর অধ্যাবসায় সূক্ষ ভাবনার 
প্রতিফলন ঘটে। মুখের সৃষ্ট ক্ষত 
নিরাময়ের কারণ । এলার্জি দুরিভূত 
হওয়ার মাধ্যম । সৃষ্টির প্রতি দয়া-মায়া 
ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। মুখের ব্রণ ও 
কালো দাগ মুছে ফেলে । ঘুমের মধ্যে 
সৃষ্ট শ্বাস-্রশ্বাসে রোগ প্রতিরোধ 
করে। দেহ সতেজ রাখে । মাথা ব্যথা 


আলী (রাষি.) থেকে বর্ণিত মিসওয়াক 
কাশি দূর করে। যাদের শরীরে ও 
মাথায় চুল এবং পশম নেই মিসওয়াক 


ওয়াসওয়াসা দূর হয়। নিয়মিত 
মিসওয়াকের দ্বারা দাঁতের হলুদবর্ণ দূর 
হয়। দাঁত সাদা ও ধবধবে উজ্জ্বল হয়। 
জান্নাতে মিসওয়াক কারীর মর্যাদা বৃদ্ধি 
পায়। মৃত্যুর সময় কালিমা নসীব হয়। 
মিসওয়াকের এ সুন্নত মানব জীবনের 
প্রতিটি ধাপে বাস্তবায়ন করা সময়রে 


দূর হয়। মস্তিস্ক সতেজ ও সহায়ক 


দাবী। ইসলামী শরীয়তে মিসওয়াকের 


হয়। দীতের ব্যথা দূর হয়। দাতের 
শুভ্রতা ও উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়। দীত 


এ সুন্নত মানুষের সার্বিক কল্যাণ বয়ে 
আনতে পারে । চমকদার হিরার টুকরো 


শক্ত হয়। ফেরেশতা নূরানী চেহারায় 
মুসাফাহা করে। মাথা ঠাণ্ডা রাখে। 
চুলের গোড়া শক্ত হয়। চোখের 
জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। খাওয়ার রুচি বৃদ্ধি 
পায়। গলায় মাংসপিগু বৃদ্ধি প্রতিরোধ 
করে। রক্ত পরিষ্কার রাখে । সর্দি-কাশি 
নিরাময়ে ফলপ্রসূ হয়। হৃদপিণ্ড ব্যাধির 
উপকারিতা । পাকস্থলীর কার্যকর 
ভালো থাকে। শরীরের শক্তি বৃদ্ধি 
পায়। বাক্শক্তি সুন্দর ও আর্কষণীয় 
হয়। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্ড়র 
পরিচ্ছন্ন হয়। নেকী বৃদ্ধি পায় 
শরীরের অতিমাত্রার তাপ বা আদ্রতা 
দূর হয়। শরীর ইবাদতের উপযোগী 
হয়। সর্ব প্রকার ব্যথা দূর হয়। পিঠ 
মজবুত হয়। জ্বর থাকলে কমে যায় 
জিহ্বা তেজস্বী হয়। জান্নাতের দরজা 
খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা 
বন্ধ করে দেয়া হয়। সন্তানাদি নেক ও 
জ্বর হয়। ফেরেশতাগণ মিসওয়াক 
কারীকে দেখে বলতে থাকে, “ওই 
ব্যক্তি নবীগণের অনুসারী ।' 

মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ এমন 
আকৃতিতে আসেন যেমন আকৃতিতে 
নবীগণের কাছে আসতেন। মুখের 
জড়তা, তোতলামি, বাকরুদ্ধতা দূর 
হয়। যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। হযরত 


ফেলে দিয়ে মূল্যহীন একটি কাঁচরে 
টুকরো যেমনি বুদ্ধিহীনতার কাজ 
তেমনি মিসওয়াকের মতো মূল্যবান 
সুনতকে বাদ দিয়ে টুথপেস্ট গ্রহণ 
অনুচিত । সাহাবায়ে কেরামের যামানায় 
মিসওয়াকের অবস্থা দেখে বলতে 
লাগলো, “ মিসওয়াক যে জাতির খাদ্য 
(দাত খিলাল) সে জাতির সাথে জয়ের 
আশা বোকামী* ফলে ভয়ে তারা পিছু 
হটতে বাধ্য হয়। সে যুগে একটি 
সুন্নতের উপর আমল করার কারণে 
মুসলমানদের বিজয় অনিবার্ধ হয়ে 


দাড়িয়েছিল। এজন্য পারিবারিক 
সামাজিক রাষ্ত্রীায়ী ও আন্তর্জাতিক 
জীবনে মিসওয়াকের গুরুত 
অপরিসীম । অন্যান্য সুন্নতের সঙ্গে 
নবীজির এ গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত 


মিসওয়াককেও প্রাধান্য দেয়া বাঞ্ছনীয় । 
সুন্নতে নববীর ছোয়ায় জীবনের প্রতিটি 
অঙ্গন হয়ে উঠুক সফলতার বর্ণিল 
ক্যাম্পাসে সমৃদ্ধ। শেষ জামানায় 
একটি সুনত আমাদের প্রত্যাহিক 
জীবনের কাজিক্ষত অধ্যায়কে করে 
শোভামপ্তিত। এ প্রত্যাশাই করি। 
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(রহ.) র 
বোয়ালিয়া নামক গ্রামের 
এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । 


পরিবারের হাল ধরার মতো ছিল না 
ধ্মীয় পুস্তকাদি পড়ার পরই তিনি বাধ্য 


পুনরায়। ভর্তি হন বিখ্যাত প্রাচীন 
বিদ্যাপিঠ জিরি মাদরাসায় । সেখানেই 
তিনি দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন 
১৩৫৭ হিজরিতে । 


অনেকে । হযরত মাওলানা মুহিবুল্লাহ 
বাবুনগরী, হযরত মাওলানা সুলতান 
জওক নদভী, হযরত মাওলানা মুফতী 
মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ, হযরত 


ছাত্রজীবনে তার মেধা ছিল নিতান্তই 


কম। এটা তার জন্য নয়, 
অনন্য নেকনামি। আমি মনে করি, 
মেধাহীন ছাত্রজীবন তার বড় বৈশিষ্ট্য । 
“ইলমে লাদুন্ন' পাওয়ার অদৃশ্য ইঙ্গিত 
ছিল তাতে । নাহয়, ছাত্রজীবনের 
নিয়মেধার একজন মানুষ কীভাবে তার 
শিক্ষকজীবনে জামিয়া পটিয়ার মতো 
বাংলাদেশের বিখ্যাত ইসলামি 
কঠিন কিতাবসমূহ পানির মতো সহজ 
করে পড়িয়ে দিয়েছেন! ভাবতে অবাক 
লাগে। 

এর সরব সাক্ষী হিসেবে এখনো বেঁচে 
ইসলামি জ্ঞানগ্তরদের 


মাওলানা মুফতী শামসুদ্দিন জিয়া, ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, ড. আবু 
রেজা নদভী তাদের অন্যতম | 

স্বভাববিনয়ী এ বুযুর্ণের কর্মজীবন শুরু 
হয় অনায়াস বিনয়ের প্রদীপ্ত প্রতীক 
হয়ে। শিক্ষকদের প্রাণপ্রিয় ছাত্র, ইচ্ছা 
করলেই, সম্মানজনক একটা চাকরি 
দিয়ে কর্মজীবন শুরু করতে পারতেন। 
কিন্ত না। সে ক্ষেত্রেও তিনি সমকালীন 
অরুচির বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ 


ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত হন এবং বিনা 


সেপ্টেম্বর*১৭ ______'ুছ। আত্তার্তহীদ ২৬ 
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বেতনে মক্তবে পাঠদান অব্যাহত 


মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী রেহ.) 


রাখেন। তার এ পদক্ষেপের পেছনে 


মুহতামিম নির্বাচিত হন। সেই একই 


করে জিরি 


পরামর্শসভায় জামিয়া সদরে 


মুহতামিম হিসেবে হযরত বোয়ালভী 


একটি উপদেশ । তিনি বলতেন, *দীনী 
ইলমকে জীবিকার মাধ্যম বানানো 
থেকে বিরত থাক। জীবিকার জন্য 
বরং অন্য কোনো পেশা গ্রহণ কর।" 
অবশ্য পরে নিজের উস্তাদ হযরত 
মুফতী আজীজুল হক (রহ.)-এর 
নির্দেশনায় তিনি ব্যবসা ছেড়ে দীনী 
খেদমতে ফিরে আসেন । মুফতী সাহেব 
রেহ.) তীকে পটিয়া মাদরাসার শিক্ষক 
সাত-আট বছর অভাবের কারণে 
বেতন গ্রহণ করলেও এর পরে কখনো 
তিনি বেতন গ্রহণ করেন নি। 

দরসে নেজামির প্রায় সব কিতাবই 
তিনি পাঠদান করেছেন। দুর্বোধ্য 
মানতেক-ফালসাফার কিতাবগুলির 
সহজ-সাবলীল পাঠদান সবশ্রেণির 
ছাত্রকে বিমোহিত করত। প্রায়োগিক 
ৃ্টান্ত-উপস্থাপনের_ মাধ্যমে পাঠ 
বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ছিল তার 
দরসের সবচেয়ে উপভোগ্য ব্যাপার । 
চারপাশের এমন এমন দৃষ্টান্ত তিনি 
তুলে আনতেন, যা কল্পনাকেও হার 
মানাত। খুব সংক্ষেপে কয়েক বাক্যে 
বুঝিয়ে দিতেন যে কোনো কঠিনতর 
বিষয় । 

অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি 
বেশ কয়েক বছর মাদরাসার হোস্টেল 
সুপারের দায়িতু পালন করেন। 
দিকেও তিনি সতর্ক নজর রাখতেন। 
১৪০০ হিজরি পর তৎকালীন 
মুহতামিম হাজী ইউনুস (রহ.) তার 
হাতে জামিয়া পটিয়ার উপপরিচালকের 
দায়িতু অর্পণ করেন। তিনি একজন 
দরবেশ মানুষ হলেও দায়িতের 
ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর | 


সাহেব হুযুরকে মনোনীত করা হয়। 
হযরত বোয়ালভী সাহেব (রহ.) 
ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত দেশের প্রসিদ্ধ 
ইসলামি বিদ্যাপিঠ জামিয়া ইসলামিয়া 
(জেমিরিয়া_ কাসেমুল  উলুম)-এর 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। 
বার্ধক্য অবস্থায়ও তিনি সপ্তাহে একদিন 
পটিয়া মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকদের 
উদ্দেশ্যে বয়ান করতেন। প্রতি সপ্তাহে 
সুযোগ না হলে মাসে একবার, কিংবা 
কয়েক মাসে একবার তিনি মাদরাসায় 
আসতেন। 
সেই শৈশব থেকেই তাসাওউফের প্রতি 
তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। জিরি 
মাদরাসায় থাকাকালীন তিনি স্বীয় 
উস্তাদ হযরত মুফতী আজীজুল হক 
(রহ.)-এর শাইখ মাওলানা শাহ 
জমীরদদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর হাতে 
বায়াত গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর 
তিনি প্রিয় উস্তাদ হযরত মুফতী 
আজীজুল হক (রহ.)-এর হাতে 
পুনগবায়াত গ্রহণ করেন। মুফতী 
সাহেব হুযুরের দীক্ষা পেয়ে তিনি দ্রুত 
তাসাওউফের স্তরসমূহ অতিক্রম করে 
মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যান। মুফতী 
সাহেব হুযুর পটিয়া মাদরাসার এক 
বার্ষিক সভায় তীকে খেলাফত দান 
করেন। তিনিই মুফতী সাহেব (রহ.)- 
এর সর্বপ্রথম খলীফা । 

হযরত মুফতী আজীজুল হক (রহ.) 


বলতেন, মাওলানা আলী আহমদ ও 


লাভের পর, বিশেষত, মুফতী 
সাহেবের মৃত্যুর পর মানুষ পঙ্গপালের 
মতো তার দিকে ছুটে আসে । সাধারণ 


কাউকে ছাড় দেওয়া ছিল তার নীতি ও 
রুচিবিরুদ্ধ । 

১৪১২ হিযরীতে হাজী সাহেব (রহ.) 
এন্তেকাল করলে পরামর্শের মাধ্যমে 


মানুষ তো আছেই, উলামায়ে কেরাম 
ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
ব্যক্তিবর্ণের পদচারণায়ও মুখর হয়ে 
ওঠে তার চতুর্পাশ | 


তার ওয়ায ও মালফুযাত 
হযরত বোয়ালভী সাহেব রেহ.) 
বেলায়ত-অঙ্জনের প্রবাদ-ব্যক্তিত 
ছিলেন। বেলায়তের বিশাল এ 
ছায়া-সানিধ্যে সমবেত 
হয়েন্ছালেন আল্লাহ-সন্ধানী বিশাল এক 
কাফেলা। সে কাফেলায় ছিলেন 
উম্মতের সবেচ্চিশ্রেণির ব্যক্তি থেকে 
শুরু করে সমাজের নিমুস্তরের চাষাভূষা 
পর্যন্ত । 
রত্রগর্ভী সবুজ বাংলার প্রথিতযশা 
ইসলামি চিন্তাবিদ, খ্যাতিমান ইসলামি 


বহু বিদ্বান সে কাফেলায় জুড়ে 
দিয়েছিলেন নিজেদের জীবন-ঘোড়া। 

চট্টগ্রামের বাইরে আলেমশ্রেণির মাঝেই 
হয়ত তার পরিচিতি সীমাবদ্ধ । কিন্তু 
চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 
কাছে তিনি ছিলেন বুযুর্ির জীবন্ত 
প্রবাদ। কথায় কথায় মানুষ বলত এবং 
এখনো বলে, “আমার ছেলে বোয়ালী 
সাব হবে ইনশাআল্লাহ", “এত অল্প 
বয়সে কি বোয়ালী সাব হয়ে গেলি!” 
“যে কেউ কি আর বোয়ালী সাব হতে 
পারে? । সখেদ সমালোচনার জবাব 
বোয়ালী সাব অইছি?' । হুযুরের বুযুর্গি 
ও বুযুর্গশোভন গুণাবলির প্রতি 
মানুষের নিখাদ আস্থা ও মুগ্ধতা প্রকাশ 
এরকম বহু স্ততিবাক্য । এখনো ফিরে। 
তিনি স্বক্ষেত্রে প্রবাদ" যেমন ছিলেন, 
প্রতিবাদ'ও ছিলেন। শব্দহীন অথচ 
শব্দাতীত প্রতিবাদ । শান্ত-শীতল কিন্তু 
সাহসশাণিত প্রতিবাদ । সকল চারিত্রিক 
অসঙ্গতি ও অসৌন্দর্য, কৃত্রিমতা, 
লোকদেখানো ইলম ও বুযুর্গি, ক্ষমতার 
লোভাতুর মানস, কতিপয় বুযুর্ণের 
“বাদশাহি বাদশাহি ভাব", কিংবা 
তথাকথিত বড় ব্যক্তিদের হস্বিতম্বি 
হাবভাব_এসবের বিরুদ্ধে তিনি 
ছিলেন জীবন্ত প্রতিবাদ । সেই প্রতিবাদ 
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উচ্চারণে নয়; করেছেন আচরণে । 


বলার ভাষায় কোনো ঝংকার নেই 


এসব অসৌন্দর্ষের বিপরীতে সঠিক 


অলংকার নেই। নেই কুরআন- 


কর্মজীবনে পা দিয়েই বুঝতে শুরু করি 
বুযুর্দের কদর ও তাদের মালফুযাতের 


সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে তিনি করে 
গেছেন নান্দনিক প্রতিবাদ । 

বিনয়-নম্্তা, আত্মমুখিতা, নির্লোভ 
মানসিকতা, সাদাসিধে চালচলন, 
পার্থিৰ চাকচিক্যের প্রতি ঘৃণাবোধ ও 


তেলাওয়াতের সুরেলা তান, কিংবা 
উর্দু-ফার্সি কবিতা পড়ার কলতান 


মূল্য । তখন ভাবতাম, বাংলাদেশে কত 
বড় বড় আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন বলে 


কোনো ভারিক্কিচাল নেই বলার ভঙ্গিতে 


শুনি, কিন্ত তাদের বইপুস্তক কিংবা 


ও সংগীতে । খুব সহজ-সরল 


অন্তত তাদের ওয়ায-মালফুযাতের 


আঞ্চলিক ভাষায় তিনি ওয়ায-নসীহত 


সংকলন নেই কেন? কীসের অভাবে 


অল্পেতুষ্টিসহ অন্যান্য বুযুর্গশোভন 


করতেন। অন্যদের তুলনায় একটা 


গুণাবলিতে অবিচলতার মাধ্যমে তিনি 


অভিনবত্ত ছিল। তিনি কথার ফাকে- 


এ প্রতিবাদকর্ম চালিয়ে গেছেন 
আজীবন। 


এসব কাজ হয়ে ওঠে নি? এ বিষয়ে 
এখনো বড় কৌতুহল! এ নিয়ে ভাবলে 


ক ছড়া কাটতেন। কবিতা 


ফাকে 
বলতেন ব্যাকরণসম্মত কিংবা 


বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাদরাসার 


ভাবনার গভীরে হারিয়ে যাই এখনো । 


প্রকাশযোগ্য ছড়া-কবিতা নয়। নিজস্ব 


জলসা ও ইসলামি সম্মেলনসমূহে তিনি 
ওয়ায করার জন্য সফর করতেন। 
সাধারণত সকাল ৯টায় বাড়ি থেকে 


আঞ্চলিক ভাষার ছন্দোবদ্ধ কিছু কথা 


আমার কর্মজীবনের প্রথম বছরেই 
ইন্তেকাল করেন আমাদের ভক্তির 


ওয়াজের অঙ্গনে তিনি আঞ্চলিক 


প্রোজ্জল বাতিঘর হযরত বোয়ালভী 


গদ্যের একটা নতুন ছন্দ বা ছন্দস্পন্দ 


সাহেব হুযুর (রহ.)। অপেক্ষা 


বের হতেন। জোহরের নামাযের পর 
বয়ান করতেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি 
পৌঁছে যেতেন। তার ওয়াজে তাওহীদ, 
রেসালত, আখেরাত, এত্তেবায়ে সুন্নাত, 


সৃষ্টি করেছিলেন। এসব তিনি পারতেন 
অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে । 


মালফুযাত-সংকলনের ইতিবৃত্ত 


করছিলাম, তার একটি সুন্দর জীবনী 
বের হবে। তার রত্রতুল্য মাওয়ায়েয ও 
মালফুযাতগুলো সংকলিত হবে। 
আলোর ফোয়ারায় ডুব দিবেন 


আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন, 
এশকে রসুল, আল্লাহর পথে জীবন 
পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত 
হত। জান্নাত, জাহান্নাম, কবর- 
হাশরের আজাব প্রভৃতি বিষয় 
আলোচনা করে শ্রোতার অন্তরে 
আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতেন । এসবের 
আলোচনায় মনে হত, তিনি যেন দেখে 
দেখে বলছেন এসব কথা। 
অদৃশ্যজগতের অনেক কিছুই দৃশ্যায়িত 
হয়ে ওঠত শ্রোতার মনোজগতে । 

বোয়ালভী সাহেব হুযুর (রহ.) শুধু 
ওয়ায করতেন না। ওয়ায গড়তেনও । 
উক্তি-প্রজ্ঞা ও যুক্তি-প্রভার মর্মর পাথর 
দিয়ে গড়ে তুলতেন প্রতিটি ওয়াজের 
সুরম্য মিনার । কিন্তু যুক্তি-অবতারণা ও 
প্রমাণ-পর্যালোচনায় বর্ণনার তেমন 
ভারিক্কিচাল ছিল না। বলতেন খুব খজু 
শৈলীতে । তবে সেই খজু শৈলীরও 
কোনো নজির ছিল না সমকালে । তার 
ওয়ায বলতে আজকের ওয়ায়েষদের 
মতো সুরেলা কথামালা কিংবা 
প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের গর্জন নয়। তার 
ওয়ায ছিল অন্য ধাচের। বৈঠকী ঢঙের 
আলাপ-আলোচনার মতো। 
আজকালকার আলেম-বক্তাদের মতো 


শৈশবকাল থেকেই বোয়ালভী সাহেব 


তাসাওউফভক্ত জাতি ও 


হুযুর (রহ.)কে চিনতাম একজন 
সাদাসিধে মুখলেস বুযুর্গ হিসেবে। 
পরে জামিয়া পটিয়ায় দীওরায়ে 
হাদীসের বছর তার কাছে দুই এক 
সবক পড়ারও , সুযোগ হয় 
আলহামদুলিল্লাহ। তার ওয়ায-বয়ান 
শুনেছি বহুবার মাদরাসার সভায়, 


মেশকাতের বছর (জামায়াতে 
তার হাতে বায়াত হওয়ার জন্য 
গিয়েছিলাম খানকায় ৷ ভয়ে ভয়ে তাকে 
বললাম, উদ্দেশ্যের কথা । তিনি নিজস্ব 
স্বর-ভঙ্গিতে বললেন, “পন্না পড়গই, 
পন্না পড়গই। যেত্তের কাম এত্তে 
অইব।” অর্থাৎ পড়াপড়িতে ব্যস্ত থাক। 
যে সময়ের কাজ সে সময় হবে। 
সাধারণত তিনি ছাত্রাবস্থায় বায়াত 
করাতেন না। 
কী হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে তিনি ওয়ায- 
নসীহত করতেন, তা আমার নিজের 
ভাষায় চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়। 
মারেফাতের গভীর আবেগে আপ্লুত 
হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রতিটি শব্দ- 
বাক্য শ্রোতৃবর্পের মর্মে রেখাপাত করে 
যেত অনায়াসেই । 


আলেমসমাজ। প্রায় নিশ্চিতভাবেই 
ভাবতাম, তার শত-সহম্ব মালফুযাত 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার যোগ্য 
ছাত্র ও মুরিদগণ। তার ছাত্র ও 
আলেম, যোগ্য লেখক ও প্রাতভাবান 
গবেষকও । কিন্ত বহু বছর পর একটা 
জীবনীগ্রন্থ বের হয়। খুব সাদামাটা 
দায়সারাগোছের। মালফুযাত ও 
মাওয়ায়েজের কোনো বই-ই বের হয় 
নি। বছরের পর বছর পার হলো। 
কারো কাছে শুনি নি যে, হুযুরের 
মালফুযাত সংরক্ষিত আছে, বের হবে, 
প্রকাশ পাবে । হুযুরের খাস খলীফাদের 
মধ্যে আমার বিশেষ প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ 
কয়েকজন উস্তাদ আছেন, তাদের 
মুখেও কোনোদিন শুনি নি। ধরেই 
নিয়েছিলাম, হুয়ুরের এত মূল্যবান 
কথাগুলো বাতাসেই হাওয়া হয়ে 
গেছে। কারো হৃদয়ের খাতায় কিংবা 
কাগজের পাতায় কিছুই সংরক্ষিত 
নেই। আছে শুধু আবছা স্মৃতি ও দুর্বল 
শ্রুতি । 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর (রহ.)-এর 
ওয়াজের প্রতি আলাদা একটা আবেগ 
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ছিল। আনন্দ ছিল। আদর ও কদর 
ছিল। এ জন্য এ নিয়ে খুব ভাবতাম। 
মাঝে মাঝে আমাদের অবহেলার কথা 
ভেবে অশ্রুও ঝরাতাম। হদয়ের প্রচণ্ড 
আগ্বহ ও আকর্ষণ নিয়ে খুঁজছিলাম 


“যখনই হুযুরের ওয়ায শুনেছি, মনে 


করলে, বল। হুযুরের ওয়া-নসীহত 


হয়েছে, এ ওয়াযগ্ডলো অনন্য । এসব 


কিছু লিখে রেখেছ? সে বলল, হুযুর! 


ওয়ায বান্দার অধ্যয়নের ফসল নয়। 
সরাসরি ওপরওয়ালার পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত। এসব ওয়ায নিশ্চয় আলো 


এমন কোনো ব্যক্তি যিনি হুযুরের কিছু 
ওয়ায হলেও সংকল করে রেখেছেন 
কিন্তু মিলছে না এরকম কোনো ব্যক্তি। 


ছড়াতে পারে অন্ধকার হৃদয়গলিতে। 
এগুলো সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ করা 
দরকার । 


মনে হয়, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল 
অন্য এক বিস্ময়। যে বিস্ময়ে হয় 


কিন্তু আফসো! হয় নি। এ দেশে এসব 
তেমন হয় না। অন্যদেশে হয়। আমি 


আমি গলে যাব, কিংবা অনন্য আলোয় 
জলে ওঠব। হুযুরের ইন্তেকালের ১০ 
বছর পর সে বিস্ময় আমাকে ধরা 
দেয়। হুযুরের কিছু ওয়ায সংগ্রহ 
করেছেন এমন এক ব্যক্তি ধার সাথে 
হুযুরের ছাত্রতের সম্পর্কও নেই 
বায়াত-মুরীদীর তাআন্ুকও নেই 
তিনি হলেন উপমহাদেশের প্রথিতযশা 
আলেমে দীন, বিশ্ববিখ্যাত 
ফেকাহগবেষক হযরত মুফতী আবদুস 
সালাম চাটগামী দামাত বারাকাতুহুম । 

কাটিয়েছেন পাকিস্তানে । খুব কমই 
দেশে আসার সুযোগ হত । আসলেও 
তেমন সময়-সুযোগ হাতে থাকত না। 
তবু বড়দের তিনি ভুলেন নি। যখনই 
সুযোগ পেয়েছেন বড়দের কাছে ছুটে 
গিয়েছেন। ওয়ায-নসীহত শুনেছেন। 
সুহবত নিয়েছেন। উপকৃত হয়েছেন। 
বড় হয়েও বড়দের মূল্যায়ন করেছেন। 
হযরত মাওলানা মুফতী আবদুস 
সালাম চাটগামী সাহেব হুযুরের 
রাসরি ছাত্র ও মুরিদ না হয়েও তার 
লফুযাত সংকলন করার চেষ্টা 
রেছেন। হুযুরের প্রতি তার ভক্তি ও 
লবাসা অবাক করার মতো । আসলে 
আল্লাহ তাআলা যে কাজ যার মাধ্যমে 
নেওয়ার ইচ্ছা করেন, সে কাজ তার 
ধ্যমেই নেন। এটাই তার অমোঘ 
নিয়ম। এ জন্য আমাদের পক্ষ থেকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ পাওয়ার যথেষ্ট 
উপযুক্ত তিনি। 

মালফুযাতে বোয়ালভী সং্রহ ও 
সংকলন সম্পর্কে তিনি নিজেই 
জানাচ্ছেন, 


-% 
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পাকিস্তানে দেখেছি, ওখানে হয় ভালো 
এবং দ্রুত। একজন বড় ব্যক্তির 
জীবদ্দশায় বের হয়ে যায় তার 
মালফুযাত, খুতবাত, জীবনী এবং 
আরো অনেককিছু। 

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে চলে আসি 
২০০১ সালের দিকে । শিক্ষকতার 
নতুন এক জীবন শুরু হয় জামিয়া 
হাটহাজারিতে । তখন স্বাস্থ্য অনেকটাই 
ভেঙে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে স্বাস্থ্য, 
শক্তি ও সাহসের সবকিছুই । বলতে 
গেলে আমার লেখালেখির একটা বন্ধ্যা 
8 
৫ ৷ কমস্পৃহ নম্পেষিত হতে 
শুরু করে এখানকার পরিবেশের 
“জঘন্য যাতাকলে'। এরই মধ্যে 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর এন্তেকাল 
করেন ২৫ জিলহজ ১৪২৪ হিজরিতে । 
এন্তেকালের এক বছর পর ১৪২৫ 
হিজরিতে সাক্ষাৎ হয় আমাদের 
একজন ছাত্র মাওলানা ইবরাহীমের 
সাথে। ফেনীর বাসিন্দা সে। এখন 
মাদরাসা, নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
করেছে। ওখানে সে খেদমত করছে। 
২০০১ সালে জামিয়া হাটহাজারিতে 
দাওরা শেষ করে হুযুরের সাথে ৪০ 
দিনের এতেকাফ করতে যায়। 
এতেকাফ শেষে নিজের আগ্রহ ও 
এস্তেখারার ভিত্তিতে হুযুরের দায়েমি 
খাদেম হিসেবে খানকায় থেকে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তার কথা মতে, 
হুযুরের মৃত্যুর সাথে মুত্তাসিল চৌদ্দ 
মাস সে হুযুরের খাদেম ছিল। 

আমি তাকে বললাম, এতদিন হুযুরের 
সুহবতে থাকলে, কী শিখলে, কী 


অল্পকিছু লিখে রাখার চেষ্টা করেছি 
ভাঙা-চোরা বাংলায়। এই বলে সে 
খাতাগুলো আমাকে দিয়ে দেয়। 
বললাম, তুমি খুব ভালো কাজই 
করেছ। সুহবতে থাকার কিছুটা হলেও 
হক আদায় করেছ তুমি। অনেক বড় 
কাটিয়েছেন। তাদের মাঝে শক্তিমান 
লেখক ও গবেষকও আছেন । কিন্তু, কী 
সমস্যা জানি না, হুযুরের মুক্তোমূল্য 
কথাগ্তলো লিপিবদ্ধ করার খেয়াল 
করেন নি তারা। 

খুব ভালোই করেছ তুমি । এবার একটা 
কাজ কর, তুমি কিছুদিন আমার 
এখানে থেকে যাও । খাওয়া-দাওয়া 
আমার সাথে করবে । একটা সময় বের 
করে তোমার খাতা থেকে আমি নিজের 
মতো করে উর্দু ভাষায় নকল করব 
কোথাও অস্পষ্ট থাকলে কিংবা 
অন্যকোনো প্রয়োজন হলে তোমার 
শোনা কথাগুলো মুখে-মুখে বলবে, 
আমি নিজের ভাষায় লিখে ফেলব। 
একটা সময় বের করলাম। প্রতিদিন 
সকালের নাস্তা করার পর এক ঘন্টা । 
এভাবে কাজটা শুরু করি ২রা জুমাদাল 
উলা ১৪২৫ হিজরি, রোজ শনিবার । 
শেষ করি রজব মাসের শেষের দিকে। 
পুরো তিন মাস। এভাবে আমার 
ব্যক্তিগত নমুনাখাতা (অনেকটা পেডের 
মতোই) লিগেল সাইজ (১৪ বাই ৮.৫ 
ইঞ্চি) কাগজের ২৩২ পৃষ্ঠাজুড়ে লিখে 
ফেলি ৩৫১টি মালফুয । 

আল্লাহ তাআলা মাওলানা ইবরাহীমকে 
জাজায়ে খাইর দান করুন । বোয়ালভী 
সাহেব হুযুরের ফুয়ুযাত দ্বারা তাকে 
ভূষিত করুন। 

আমার তো খেয়াল ছিল সময়-সুযোগ 
মতো উর্দুতেই _ প্রকাশ করব 
মালফুযাতগুলো। কিন্তু সময়ের পর 
সময় গড়িয়ে গেল, কাজের কাজ 
কিছুই হলো না। আল্লাহর ইচ্ছা না 
হলে কিছুই হয় না। তার ইচ্ছা হলে 
কিছুই রাখা যায় না। 
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অন্যদিকে ছাত্ররা তাগাদা দিতে থাকল 

ংলা ভাষায় বের করতে । ছাত্ররা 
নিজেদের উদ্যোগেই উর্দু পার্ুলিপিটা 
পাঠাল ফেনীতে খেদমতরত এক 
মাওলানার কাছে। মাওলানা আজীজুল 
হক। 


শুনেছি, মাওলানা আযীযুল হক 
প্রতিভাবান আলেম। গুণ-জ্ঞানের 


অধিকারী । কর্মব্যস্ত মানুষ । ছাত্রদের 
তালিম-তারবিয়তে বেশ তৎপর । কী 
হচ্ছে না হচ্ছে এসবের খবর আমি 
রাখি নি। পরে এক সময় খবর 
পেলাম, এ মাওলানাও বড় ব্যস্ত । কাজ 
হয়নি। 

এভাবে গড়িয়ে গেল দশটি বছর। 
১৪৩৫ হিজরির শুরুর দিকে ছাত্ররা 
পুনরায় চেষ্টা শুরু করে। এবার তারা 
নির্বান করে আরেক মাওলানাকে। 
চট্রগ্রাম শহরের সেগুনবাগান 
মাদরাসায় কর্মরত | মাওলানা মুহাম্মাদ 
হাবীবুল্লাহ । 

এ মাওলানা সম্পর্কেও বেশকিছু শুনেছি 
আমার ছেলেদের কাছে, ছাত্রদের 
কাছে। তার মেধার কথা, 
কর্মতৎপরতার কথা, আরবির সাথে 
গভীর সম্পর্কের কথা, অধমের প্রতি 
তার নিখাদ ভক্তি ও ভালবাসার কথা । 
শুনতে শুনতে তার প্রতি একরকম গ্নেহ 
সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আমার অন্তরে । 
এর পর সে আমার কাছে এসেছে 
বহুবার । বিভিন্ন সময় । বিভিন্ন প্রসঙ্গে। 
(রহ.) এবং হযরত হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.)-এর জীবীন-সংকলন করার 
সময় এসেছে বহুবার। তত্ত সংগ্রহ 
করতে, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা 
নিতে । 
তার প্রতি ছাত্রদের একটা অখণ্ড আস্থা 
ছিল। ছাত্ররা তার লেখা-জোখা পড়ত 
পত্রিকায়। জাতীয় দৈনিকে তার লেখা 
প্রকাশিত হচ্ছে, মূল্যায়িত হচ্ছে 
সাহিত্য-মানদণ্ডে তার রচনা যথেষ্ট 
উন্নত হয়েছে। এ বিষয়ে ছাত্ররা 
অবগত ছিল। অবশ্যি এসব বিষয় 
আমি তেমন বুঝতাম না। এখনো বুঝি 


না। ছাত্ররা বোঝে ভালো। (মালফুযাতে 
বৌয়ালভী, সংকলকের কথা দ্রষ্টব্য) 
হযরত মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী 
(দা. বা.)-এর সাথে আমার চেনা- 
জানা বহুদিন আগের । প্রথম দিকের 
হালকা চেনা-জানা উন্নীত হয় সম্পর্কে 
ও সধ্যে। এসব আল্লাহর 
মেহেরবানিতে হয়, আলহামদুলিল্লাহ । 
তার কাছে গিয়েছি বহুবার সুহবত 
নিতে, পাকিস্তানি আলেমদের সুবাস 
নিতে। তার কাছে যখনি গিয়েছি, 
বড়দের গুণাবলির ওজ্জবীল্যে আলোকিত 
হয়েছি। আল্লামা ইউসুফ বনুরী (রহ.)- 
এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। 
পাকিস্তানের ইসলামি বিদ্যাপিঠগুলো 
সম্পর্কে শোনা-জানা এতিহ্যের স্পষ্ট 
মানচিত্র খুঁজে পেয়েছি তার কথায় ও 
আচরণে, তার মনন ও মনোযোগে, 
তার আথিয়েতায় ও উদারতায়, তার 
প্রতি ছাত্র ও আলেমদের ভক্তি ও 
ভালবাসায় । 
১৪৩৫ হিজরির মাঝামাঝি সময়ের 
কথা। একসময় হুযুরের সাথে দেখা 
করতে যাই। দেখা হয় হুযুরের 
ছেলেদের সাথে । অন্যান্য ছাত্রদের 
সাথেও । হুযুরের একান্ত ঘনিষ্ঠ ছাত্ররা 
জানাল, হুযুর বোয়ালভী সাহেব হুযুরের 
কিছু ওয়ায সংকলন করেছেন। এগুলো 
প্রকাশ করা দরকার । উর্দূতে হোক, বা 
ধলায় রূপান্তরিত করে হোক 
আপনার সহযোগিতা দরকার 
একজনকে দিয়েছিলাম । কাজ হয় নি 
তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ । আশ্রহ থাকলেও 
সময় নেই হাতে । তাদের কথা শুনে 
আমি অবাক হই। অভিভূত হই 
আলোড়িত হই। বহুদিন অপেক্ষাই 
ছিলাম এমন একটি মুহূর্তের, এমন 
কিছু বরকতের 
আমার সাগ্রহ সাড়া পেয়ে ছাত্ররা 
পাণ্ুলিপিটি তুলে দেয় আমার হাতে 
পাণ্ুলিপিটা হাতে নিয়ে আমি আনন্দ 
প্রকাশ করি হুযুরের কাছে। শুকরিয়া 
জ্ঞাপন করি রাব্বুল ইজ্জতের । একজন 
বড় বুযুর্গ, তথাপি আমার মুয়াত্তার 
শরীফের উস্তাদ হযরত বোয়ালভী 


সাহেব (রহ.)-এর মালফুযাত অনুবাদ 
করার সৌভাগ্য! গর্বের মহিমায় আমার 
চেহারা উজ্্বীল হয়ে ওঠে। 

সাথে হুযুরকে নিজের ব্যস্ততার কথাও 
জানালাম । এই সেই কাজ। অনুবাদ- 
রচনা-সম্পাদনা। প্রতিটি কাজের সময় 
নির্ধারিত আছে। প্রতিশ্রুতি আছে। 
লেনদেন আছে। তবু বললাম, হুযুর! 
হয়ত একটু সময় লাগবে, 
যেভাবেই হোক, আমি এ কাজ করে 
ফেলব ইনশাআল্লাহ_সাআদত ও 
বরকত মনে করে। 

এর পর বহু দিন গেল। কিন্তু কাজ 
তেমন এগোল না । হুযুরের সাথে দেখা 
হয় মাঝেমধ্যে । হাটহাজারির দিকে 
কোথাও গেলে তার সাথে দেখা করে 
আসি। মাঝেমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে তার 
সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। কথা হয় 
মতবিনিময় হয়। হয় বই-বিনিময়ও 
তিনি কাজ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা 
করেন না। কোনো খোজখবরই নেন 
না। মনে হয়, এখানে এসে 
মেজাজটাই বদলে গেছে অনেকটা 
হয়তো তিনি ভাবেন, এখানে কী কাজ! 
এখানে কী হয়! যা হয় ওখানে হয় 
হয়েছেও বহুকিছু। এখন তিনি 
“সান্ত্বনা-চিন্তা*য় শান্ত হয়ে পড়েছেন 
কিন্ত তিনি জিজ্ঞাসা না করলেও আমি 
যেচে-যেচে জানাই, কাজ কতটুকু 
হচ্ছে না হচ্ছে। তিনি শুধু স্মিত 
হাসেন, দোয়া করেন। 
এরই মধ্যে আমার মাদরাসা-বদল 
হয়। চলে আসি চট্টগ্রামের প্রাচীন 
প্রতিষ্ঠান জামিয়া মোজাহেরুল উলুমে । 
বাড়ল ব্যস্ততা । জামাতের জিম্মাদারি। 
আপাদশির শৃঙ্থলিত সময়। অন্য কাজ 
করার ফুরসত নেই এখন। 

গড়িয়ে গেল আরো দুটি বছর । চলতি 
শিক্ষাবর্ষের (১৪৩৮ হিজরি) মাঝামাঝি 
সময়ে একবার গিয়ে হুযুরকে বলি, 
হুযুর! এখন জিম্মাদারি তেমন নেই। 
হাতে একটু সময় আছে। কাজটি 
ধরেছি। দোয়া করবেন, যেন হরকতের 
সাথে বরকত যুক্ত হয়। অল্পসময়ে 
কাজটি শেষ হয়। রমজানের আগে 


সেপ্টেম্বর'১৭ __াল। আত্তার্তহীদ ৩০ 


ম।হা।জী।ব।ন 
আগে ছাপা হতে পারে ইনশাআল্লাহ । 


সমূহ বিপদের আশংকা । এ বিপদে 


তিনি বললেন, দোয়া করি বরকত 
হোক সকল কাজে, মনে ও মেজাজে । 
নিজের আগ্রহ ও সময়বিন্যাসের কথা 
তো আছেই, সেই সাথে যোগ হয়েছে 
প্রকাশকের তাগিদ। এভাবে 
আল্লাহপাক কাজটি সহজভাবে সম্পন্ন 
করার তাউফিক দিয়েছেন, আল-হামদু 
লিল্লাহ। 

সময়ের সচেতন পাঠকদের কাছে 
বইটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য 
বেশকিছু কাজ করতে হয়েছে। মুফতী 
সাহেবের মূল উর্দু পার্ুলিপিতে 
মালফুযাত-সংখ্যা ছিল ৩৫১। 
অগুরুত্পূর্ণ কিং অন্যকোনো 
বিবেচনার ভিত্তিতে বেশকিছু মালফুয 
বাদ দিয়ে গ্রন্থভূক্ত করা হয়েছে মোট 
২৬০টি মালফুয__বাণী । 

সময় পাল্টায়। রুচিও বদলায় । 
সময়ের রুচির ও বিষয়ের রুচি- 
উভয়টাকে সুষম সামঞ্জস্যে মেলাতে 
হয়। যুগের মার্জিনে সবকিছুকে মার্জিত 
করে তুলতে হয় । মুফতী সাহেবের উর্দু 
মালফুযাতগুলো ছিল ভাষা-বর্ণনায় 
একেবারে সাদামাটা । বাংলা রূপান্তরে 
কিছুটা সৌন্দর্য আনার চেষ্টা করা 
হয়েছে। নাহয় আজকের পাঠকরা 
তেমন গিলত না। কুরআন-হাদীসের 
মূল উদ্ধৃতিগুলো ছিল অবন্যিত্ত- 
এলোমেলো । সেগুলোকে সুবিন্যাসে 
সজ্জিত করা হয়েছে। হাদীসের 
সতর্কভাবে। তাখরীজ_ তথা প্রতিটি 
হাদীসের মূল উৎস-নির্দেশে এবং 
শুদ্ধাশ্তদ্ধি যাচাই__ বিষয়টি এ যুগে 
যেমনি গুরুতৃপূর্ণ তেমনি মহিমায় 
মণ্তিতও। এ কষ্টটা শুধু আলেমদের 
জন্য করা হয়েছে। তাই ফুটনোটে 
আরবি ভাষায় বিবৃত হয়েছে 
তাখরীজের বিষয়টি । অ-আলেমদের 
আপাতত এ বিষয়ে ঘাটাঘাটি করার 
দরকার নেই। এরা যদি এ বিষয়ে 
অতিরিক্ত মাতামাতি করে, তাহলে 


জর্জরিত আজকের বাংলাদেশ । 

একটা কথা মনে রাখতে হবে, হুযুরের 
মালফুযাত শুধু এগুলোই নয়। এগুলো 
হুযুরের মালফুযাতের সহস্রভাগের এক 
ভাগমাত্র। মৃত্যুর আগে মাত্র চৌদ্দ মাস 


একা নই কেউ 


আলাউদ্দিন কবির 
তুমি একা নও 


সময়পরিসরে সংকলিত এ মালফুযাত। 
হুযুর তো ওয়ায করেছেন পঞ্জাশ 
বছরেরও বেশি। ভূমিকায় মুফতী 
শামসুদ্দীন জিয়া (দো. বা.) 
জানিয়েছেন, “বোয়ালভী একাডেমী'র 
কাছে জমা আছে বেশকিছু মালফুযাত 
ও মাওয়ায়েয। আল্লাহ চান তো বের 
হবে । আল্লাহ যেন আসান করেন। 
মারেফাতমুখরিত কলব থেকে 
উৎসারিত ছোট ছোট কথাগ্ডলো যেন 
কুড়ানো মানিক । সুরের স্রোতহীন খুব 
সাধারণ ভাষাভঙ্গির সেই কথাগুলো 
শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গভীরে অন্যরকম 
দোলা দিত। আলোকিত করত 
অন্ধকারাচ্ছননন কলবের গলিকন্দর। 
হদয়-খেতে বুনে দিত ইবাদত- 
উদ্যমের নতুন নতুন বীজ। সৃষ্টি হত 
চেতনার বিশাল বীজতলা । 

সহজ শবে স্বল্পকথা । বিশাল ভাব ও 
অফুরন্ত বিভাব। সুদূরপিয়াসী প্রভাব । 
হৃদয় থেকে উৎসার, হৃদয়ের দিকে 
অভিসার। এই হলো বুযুর্গদের 
মালফুযাত বা বাণীসমগ্। বিশ্বাসের 
সুগভীরতা ব্যক্তিতে চৌম্বক শক্তি ও 
বিদ্যুত্প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। 
সুগভীর বিশ্বাসলন্ধ চেতনার শব্দিত 
রূপ এসব বাণী। এগুলো মানুষের 


নিঝঝুম নিশিথেও একা নও তুমি 
একা হলেই কি আর একা হওয়া যায়? 


তোমার সাথে থাকি না আমি 
তোমার সাথে তিনিই থাকেন 
আমাদের সাথে আছেন যিনি 
একাকিতৃ বলতে তাই কোনো মুহূর্ত 
নেই আমাদের! 


তোমার সিক্রেট চ্যাটিং 

তোমার একান্ত নেট ব্রাউজিং 

ভিডিও কি অডিও ডাউনলোডিং 
আমার কাছে গোপন হলেও 
আমাদের প্রিয়ের কাছে গোপন বলতে 
কিচ্ছুটি নেই। 


তুমি মন,আমি দেহ 
বৈরিতা-সন্দেহ 


আমরা পরম প্রিয়ের প্রণয়-পলক! 


তুমি আমি 
আমি তুমি 


জীবন ও জগৎ দুনিয়া ও আখেরাত 


আমরা আমরা হই না তবু 


উপলব্িরই জীবন্ত উপাদান 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর (রহ.)-এর 
মালফুযাত সম্পর্কেও এসব কথা বলা 
সঙ্গত হবে। আশা করি, দিকভ্রান্ত ও 
উদভান্ত ব্যক্তি-জাতিকে এ 
মালফুযাতগুলো আলোর পথ দেখাতে 
সহায়তা করবে। জীবন-জটলায় 
আশ্রিত ব্যক্তিরা পাবে মুক্তির নতুন 
নতুন আশ্রয় । 


আমি একা নই 
নিশিথের নিরালা ফ্ল্যাট কিবা 

রুদ্ধ রুমের ল্যাপটপ আর স্মার্ট 
ফোনেও একা নই কেউ..! 
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মাওলানা 
হাফেয জাকের 
আহমদ (রহ.) 


মুহাম্মদ সানাউল্লাহ চাটগামী 


আল্লামা হাফেয জাকের আহমদ (বড় 
হুযুর) ১৯৩৮ খিিস্টান্দে পটিয়া থানাধীন 
দৌলতপুর গ্রামে মাওলানা ইউসুফ 
(রহ.)-এর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, 
প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতার কাছেই 
লাভ করেন। পিতা মাওলানা ইউসুফ 
(রহ.) ছিলেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ 
আলী থানবী (রহ.)-এর বিশেষ শিষ্য 
এবং দেওবন্দ মাদরাসার ফাযিল। 

অতঃপর পবিত্র কালামুল্লাহ হেফয 
করেন শাহমীরপুর মাদরাসা থেকে, 
হেফয শেষ করার পর শাহমীরপুর 
মাদরাসার তৎকালীন মুহতামিম 
মাওলানা নুর আহমদ রেহ.) তাকে 
উম্মুল মাদারিস হাটহাজারী মাদরাসায় 
জামায়াতে হাপ্তুমে ভর্তি করিয়ে দেন, 
এখান থেকেই দাওরা হাদীস ও 
উচ্চতর তাফসীর বিভাগ সমাপ্ত করেন 
এবং সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। 


খেলাফত লাভ 

আল্লামা হাফেয জাকের রহ.) 
ছাত্রজীবনে নিজের মেধা, আদব, 
আখলাকে অল্প দিনেই স্বীয় 
উত্তাদগণের সুনজরে পড়ে যান। এ 
প্রসঙ্গে আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দা. 
বা.) হাটহাজারী মাদরাসার মসজিদে 
প্রায় ছাত্রদের বলতেন, “তোমরা 
জীকের সাহেবের মতো ছাত্র হও ।” 
জামিয়ার দিতীয় মুহতামিম আল্লামা 
শাহ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) সবসময় 
তাকে নিজের কাছে রাখতেন এবং 
সেখানে অধ্যাত্িকতার সবক প্রধান 
করেন। 


আল্লামা মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.) তাকে 


হাদীসের দরস প্রদান 


খেলাফত প্রদান করেন। জাহেরী 


হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতী 


বাতেনী খেলাফত প্রধান করেন 
আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাৰ (রহ.) 
ও আল্লামা মুফতী আহমদুল হক 
(রহ.)। আল্লামা শাহ আজিজুল হক 
(রহ.) বলতেন, “আমরা জীকেরকে 
নিয়ে গর্ব করি।' 

হাটহাজারী মাদরাসার বর্তমান অন্যতম 
প্রধান মুফতী আল্লামা নুর আহমদ 
(রহ.) বলেন, “ছাত্র জীবনে আমরা 
সাথী ছিলাম, তিনি দরসে নিজামীর 
কঠিন কিতাব সুলুমুল উলুমকে চিবিয়ে 
খেতেন । 
হাটহাজার মাদরাসায় পাঠ্যরত 
অবস্থায় তিনি নিয়মিত উত্তাদগণের 
জীবন চরিত্র লিখে রাখতেন এবং সে 
অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলেন। 


আনজুমানে এশায়াতুল কুরআন সংস্থা 
দেয়াং পাহাড় নামের গহীন এক নির্জন 
পাহাড়ে খ্রিস্টান মিশনারি তাদের 
খরিস্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে বাইবেল 
সোসাইটি নামক সমিতি খুলে গরীব ও 
অনুন্নত মানুষের কাছে ইসলামের 
কথিত অসারতা তুলে ধরে চটকদার 
সেবার মাধ্যমে মানুষকে বাইবেলমুখী 
করার এক সুদূরপ্রসারী মিশন হাতে 
নেয়। আল্লামা হাফেয জাকের আহমদ 
(রহ.) তাদের এহেন পরিকল্পনা 
বানচাল করার জন্য এলাকার 
কয়েকজন মান্যগন্য মুরব্বি নিয়ে 
আনজুমানে এশায়াতুল কুরআন সংস্থা 
গঠন করেন। ওয়ায মাহফিল, উঠান 
বৈঠক ও মসজিদে মসজিদে বক্তব্য 
দিয়ে মানুষকে সচেতন করেন । 

তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
শায়খুল হাদীস খতীবে আযম আল্লামা 
সিদ্দিক আহমদ (রহ.), প্রিন্সিপাল 
রেজাউল করীম (রহ.), আল্লামা 


আল্লামা শাহ আহমদুল হক (রহ.) এর 
নির্দেশক্রমে সপ্তাহের প্রতি বুধবার বাদ 
মাগরিব আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে 
মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম 
বিভাগীয় মুহাদ্দিস ও মুফাসসির 
হিসেবে দীর্ঘ ৫০ বছর সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের দরস প্রধান করেন। 


ফারেগ হওয়ার পর কিছুদিন জামিয়া 
শুলকবহর, মুজাহেরু উলুম ও কৈয়গ্াম 
মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। 
ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আনজুমানে 
এশায়াতুল কুরআন সংস্থার কার্যক্রম 
চালাতে গিয়ে লক্ষ করেন সদ্য স্বাধীন 
বাংলাদেশে খিস্টান মিশনারি ও 
বেসরকারী সেবাসংস্থা এনজিওর 
ছদ্মবেশে নির্জন সবুজ-শ্যামল দেয়াং 
পাহাড় ও তার পাশ্বর্তী পাহাড় 
এলাকায় আখড়া বসিয়েছে। তারা 
দেয়াং পাহাড়ে পবিত্র নারী হযরত 
মরিয়াম (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)- 
এর মূর্তি স্থাপন করে, দৃষ্টিনন্দন 
স্থাপনা বানিয়ে নাম দেয় “মরিয়ম 
আশ্রম । 

সেখানে স্কুল-কলেজ, দাতব্য চিকিৎসা, 
স্বনির্ভর খণ নামক সুদী চক্রের ফাদে 
আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে মানুষকে তাদের 
মুখাপেক্ষী ও ধ্যান-ধারণায় লালায়িত 
করে তুলছে। এমন নাজুক পরিস্থিতি 
লক্ষ করে তাদের এন্টি মিশন স্থাপন 
করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ 
নিয়ে স্বীয় মুরশিদ আল্লামা আবদুল 
ওয়াহহাব (রহ.), আল্লামা হাজী 
ইউনুস (হোজী সাহেব হুযুর রহ.)-এর 
সাথে পরামর্শ করেন। তাদের উৎসাহে 
১৯৭৩ সালে কথিত মরিয়াম আশ্রমের 
সীমানা ঘেষে নির্জন পাহাড় কোলে 
“এশায়াতুল কুরআন মাদরাসা" নামের 
ব্যতিক্রমী এক মিশন স্থাপন করেন, 


হামেদ (রহ.) ও আল্লামা কারী মুনির 
আহমদ (রহ.)। 


যার বর্তমান নাম দারুল উলুম দেয়াং 
পাহাড় মাদরাসা । 


সেপ্টেম্বর'১৭ _____ল'। আত্তার্তহীদ ৩২ 


স।ম।কা।লী।ন 
এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নতুন 


সামাজিক উন্নয়ন 


এক বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয়। 
খিস্টান মিশনারিদের হামলা, 
কুসংক্কারচ্ছনন বিদআতীদের চরম 
বিরোধিতার কবলে পড়েন। আল্লাহর 
অসীম রহমতে আজ এ দীনী মিশন 


সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এলাকাও 
১০০% শিরক-বিদআত, কুসংস্কারমুক্ত 
হয়। দৌলতপুর প্রতি ঘরে ঘরে ১/২ 
জন করে হাফেয-আলেম তৈরি 
হয়েছে, যা দেশ-বিদেশে দীনী 
খেদমতের আনজাম দিয়ে আসছেন। 


সুদবিহীন কার্যক্রম 
খিস্টানদের এন্টিমিশনের অংশ হিসাবে 
সুদবিহীন খণ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করলেও বহুবিদ সীমাবদ্ধতার কারণে 
সম্ভব হচ্ছিল না। এদিকে থেমে নেই 
আশা, গ্রামীণ, কারিতাস, ওয়ার্ড ভিশন 
ইত্যকার নামের আড়ালে আত্মনির্ভর 
খণ ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নাম 
করে রি জা? ও 


সভ্যতা-সং আমদানি করে 
নারীদের ঘর টি? বের করা ও ধর্মীয় 
অনুশাসন পালনে অনীহা সৃষ্টির 


অনবরত পাঁয়তারা চালাচ্ছে। 
অবশেষে বড় হুযুর (রহ.) এলাকার 
ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের কাছে 
জরিপ চালান । তিনি সকলের মতামত 
ও অভিযোগ শুনে আগ্রহী মহিলাদের 
নিয়ে “সুদবিহীন মহিলা সমিতি নামক 
একটি সুদমুক্ত ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 
চালু করেন। এটা পরিচালনার 
নীতিমালা হচ্ছে, দেয়াং পাহাড় 
মাদরাসার ফাযিল এলাকার ছাত্রদের 
স্বতস্কৃর্ত, স্বেচ্ছাশ্রম ও 

সহযোগিতায় । বর্তমানে এ সমর 
এক হাজার সদস্যা রয়েছে, লোন দেয়া 
হয়েছে ২০ লাখ টাকা । তার নামে 


আল্লামা হাফেয জাকের আহমদ (বড় 


সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর শুরুতে 
শাহ আবদুল ওয়াহাব (রহ.)-এর 


হুযুর (রহ.) বিশ্বাস করতেন, একজন 
আলেমের জীবন মসজিদ-মাদরাসার 


ভুয়সী প্রশংসা রয়েছে। তার 
হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্র থাকা 


মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানবসেবা 


অবস্থায় লিখিত ডাইরিকে বরেণ্য 


অন্যতম ইবাদত, আলেম-ওলামার 
সামাজিক বহুমুখী উন্নয়নে অংশ গ্রহণ 
করা জরুরি। এ চিন্তা-চেতনাবোধ 


আলেমগণ মুরববীদের অনবদ্য 
ইতিহাস হিসেবে অবহিত করে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য মত 


থেকেই তিনি বহুবিদ সমাজিক 
কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। 
তিনি এলাকায় মানুষের বিশুদ্ধ সুপেয় 
পানির সংকট নিরসনে ১৬০ নলকৃপ 
স্থাপন করেন। যেসব স্থানে পানির 
লেয়ার দূষিত ও গভীর সেসব এলাকায় 
মাদরাসা বিশাল ওয়্যারহেড ট্যাংক 


দিয়েছেন। 


রাজনৈতিক জীবন 
রাজনৈতিক জীবনেও বড় হুযুর রেহ.) 
বেশ সফলতার পরিচয় দিয়েছেন 
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলামের চট্টগ্রাম বিভাগীয় 


স্থাপনের মাধ্যমে স্কয়ার চার 
কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পানি 
সরবরাহ করেন। ওলামায়ে কেরামকে 
আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে 
তোলার জন্য মাদরাসার সাবেক 
ছাত্রদের নিয়ে “'আল-ইখওয়ান সংস্থা? 


সেক্রেটারি ছিলেন। স্বাধীনতার সময়ে 
মুফতী মাহমুদের নির্দেশে স্বাধীনতার 
সপক্ষে শ্লোগান প্রদান ও প্রচারণা 
চালান। স্বাধীন পরবর্তী সময়ে তিনি 
জমিয়তের নায়েবে আমীর ছিলেন 
১৯৮৭ সালে মরহুম কুতুবুল আলম 


গঠন করার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন ও পীর সাহেব চরমোনাইয়ের ডাকে সাড়া 
সমাজের অর্থনৈতিক কার্যক্রম দিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন 
প্রতিরোধ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় সংগঠকের দায়িত্ব ও 


তার সামাজিক কর্মের অংশ হিসেবে 


অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও কাজ 


দেশের বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহ, 
৮০টি মসজিদ নির্মাণ ও অসখখ্যা 
অযুখানা নির্মাণ করেন। পতিত 
জমিসমৃহে ট্রি প্লান্টেশন, মৎস চাষসহ 
বহু সামাজিক কর্মে সফলতার সাক্ষর 
রাখেন 


কবি ও সাহিত্যিক 


করেন। হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), শায়খুল 
হাদীস (রহ.), মুফতী আমীনী (রহ.)- 
এর আন্দোলনেও প্রথম 
সারিতে ছিলেন। 


প্রচার বিমুখ, নিভৃতচারী এ সাধক ৭৬ 
বছর বয়সে চট্টগ্রাম মেডিকেল সেন্টার 


বড় হুযুর খ্যাত আল্লামা হাফেয জাকের 
আহমদ (রহ.) কবি ও সাহিত্যিক 


ক্লিনিকে ২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর 
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে স্বীয় মাহবুবে 


হিসেবেও তিনি বিস্ময়কর দার্শনিকতার 
পরিচয় প্রদান করেন। তার লিখিত 
বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৭০০ মতো 


ইলাহীর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহজীবন 
সমাপ্ত করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৬ 
ছেলে ও ৩ মেয়েসহ হাজার হাজার 


উরদু-ফারসি শের (কবিতা) রয়েছে। 
এর মধ্যে কয়েকটা আল্লামা শাহ 


ছাত্র ও ভক্ত অনুরাগী রেখে যান। 
সেদিনই বাদ এশা লক্ষাধিক মানুষের 


প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আল্লামা হাফেয 


আহমদ শফী লিখিত আদবের কিতাব 


জাকের আহমদ (রহ.) ফাউন্ডেশন এ 


গুলশানে হাবীবে অন্তর্ভুক্ত করা 


সমিতিকে নতুনভাপে চালু করার 
উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। 


হয়েছে। তিনি ছাত্রজীবনে রমূষে 


নামাযে জানাযা শেষে নিজ প্রতিষ্ঠিত 
রাওযাতুল জান্নাত জামে মসজিদের 


মুহাববত ও শেখুহায়ে যমান নামক 


চির ন্দ্রায় শায়িত হন। 
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হিন্দুস্তানের বাজারে এক সময় বিভিন্ন “মহামানব 


জায়গার হরেক রকম মালামাল পাওয়া 
যেতো । রোম, পারস্য, চীন ও 
বণিকদল এখানে বাণিজ্যকাফেলা নিয়ে 
আসতো । নিজ নিজ দেশের 
পণ্যসামন্রী বিক্রি করে হিন্দুস্তানি পণ্য 
তথা ডাব, নারিকেল, মসলাপাতি, 
মূগনাভী (সুগন্ধি জাতীয়) প্রভৃতি 
যেতো । 

পারস্য তখন বিশ্বের একক পরাশক্তি। 
এজন্য পারসিকদের পণ্যের মুল্যায়ন 
করা হতো খুব। দাম দেয়া হতো 
বেশি। বণিকদেরও করা হতো 
সম্মান। রোমানদের পূর্বেতিহাস স্মরণ 
করে তাদের পণ্যেরও বিশেষ কদর 
করা হতো। বণিকদের দেখা হতো 
মর্যাদার চোখে । চৈনিক দ্রব্যের মূল্যও 
ছিলো তদৃশ। আর আরব্য পণ্যের 
চাহিদা ছিলো খুবই কম। ওদের প্রতি 
কারো তেমন কদর ছিলো না। 
আরবজাতিকে তখন বিশ্ববাসী তুচ্ছ 
করতো । তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতো । 
তাদের ঘৃণা করা হতো। গোত্রীয় 
বিভেদ ও হিংপ্রস্ভাবের দরুন তাদের 
অসভ্য ও বর্বর হিসেবে গণ্য করা 
হতো। 

অনুপ্রবেশ ঘটেনি। গ্রাম্য মূর্খ 
আরববাসী তখনও সভ্যতার ছোয়া 
পায়নি। তাদের মাঝে তখনও 


জাতি 


নাসিম মুমতাজী 


পদার্পণ করেননি। 
আত্মঘাতি ভ্রাতৃযুদ্ধে তারা লিপ্ত ছিলো। 
খুনাখুনি ও রক্তপানে মগ্ন ছিলো। সে 
অন্ধকার যুগ থেকেই তারা ব্যবসা 
বাণিজ্যের লক্ষ্যে হিন্দুস্তানে যাতায়াত 


করায় ও অত্যাচারীর খক্ষ-কৃপাণ ভেঙে 
হয়। দেয়া হয় অন্যের তুলনায় বেশি 
মর্ধাদা। তখন স্বভাবত হিন্দুস্তানে 
বসবাসরত পিতৃভূমির ব্যাপারে আগ্রহী 
হয়ে ওঠে । সাথে সাথে নতুন ধর্ম 
সম্পর্কে জাগে ব্যাপক কৌতুহল । 


আরো অনেক অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ 
করেন। মাস ও বৎসরের আকারে 
সময় বয়ে চলতে লাগলো । ততোদিনে 
হিন্দুস্তানে অনেক মুসলমান। একবার 
হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ স্ত্রী ও 
বাচ্চাদের রেখে হজবত পালনে 
গেলেন। সমুদ্বের বুক চিড়ে তরতর 
করে এগিয়ে চললো তাদের জাহাজ। 
কিন্ত বিধি রাম! মাঝপথে সমুদ্রঝড়ের 


ইউসুফ জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন আরব্য 
নারী-শিশুদের আরবে নিয়ে যাওয়ার 
জন্যে। তাদের নিয়ে জাহাজ রওনা 
দিলো। সাথে স্থানীয় রাজার এক 
সরকারি 


রি জাহাজ। সেটি 
উপটৌকনবোঝাই ছিলো। যা 
শাসকের নিকট। 


ইতি নি আরবদল 
বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে এলো। তারা 
সে নতুন ধর্মের অনুসারী ৷ তারা শুধু 
তি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই 
আসেনি, এসেছিলো পরকালীন 
বাণিজ্যের নিয়তেও । তাদের অমায়িক 
ব্যবহার ও সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে 


ত্তাবধানে তা লুষ্ঠিত হয়। উপটৌকন 
সব কুক্ষিগত করে নারী-শিশুদের বন্দী 
করা হয়। আবদ্ধ রাখা বয় ভূগর্ভস্থিত 


হতে তা ঘৃণিতভাবে অগ্রাহ্য হয়। 
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সময়ে অযোগ্য অথর্ব সম্রাটদের 


আমামা দেয়নি। জান দিয়েছে, মান 


হতে হিন্দুস্থানী আরব্য মুসলিমদের 


দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতায় মারাঠি 


দেয়নি। জীবন দিয়েছে, স্বাধীনতা 


যুক্ত করার অভিলাষে ছুটে এলেন 
তরুণ বীর, কিশোর সেনাপতি মুহাম্মদ 
ইর কাসিম আস-সাকাফী । সিন্ধুরাজ্য 
পেরিয়ে মুলতান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন 


তিনি। উডভীন করলেন তওহীদী 
ঝাণ্ডা 
এক এক করে অনেক দিন কেটে 


গেলো। বছরকে বছর অতিক্রান্ত হয়ে 
গেলো । সিন্ধুনদ বেয়ে হাজার-কোটি 


ব্গীদের লুণ্ঠন ব্যাপক আকার ধারণ 
করলে সাহায্যার্থে ছুটে আসেন আহমদ 
শাহ আবদালী। তবে তিনি হিন্দুস্তানে 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেননি । 


রাজার জাত মুসলমানদের হতে সকল 


গ্যালন পানি গড়িয়ে গেলো । হিন্দুরা 


ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। নেতৃবর্গ ও 


রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ওঠে পড়ে লাগলো 
রাজা জয়পাল খায়বার গিরিপথ পাড়ি 


অদ্ধাভাজন আলেমদের অনেককেই 
নির্বাসিত ও শহীদ করে দেয়া হয়। 


দিয়ে কাবা পর্যন্ত মূর্তিস্থাপনের প্রতিজ্ঞা 


বাকী মুসলমানদের দিন কাটতে থাকে 


করলো । শুধুকি তাই! হিন্দুস্তানস্থ 
মুসলমানদের হিন্দুধর্ম গ্রহণে বাধ্য 
করতে লাগলো । যারা ধর্মত্যাগ করে 
রামের দীক্ষা নিতো না হত্যা করা 
হতো তাদের। সে অত্যাচারিত রক্ষা 
করতে ও হিন্দুস্তানকে মূর্তির 
নাগপাশমুক্ত করতে এগিয়ে এলেন 
সুলতান মাহমুদ গজনভী | 
সুলতান গজনভীর মৃত্যুর পর 
উত্তরসূুরিদের অযোগ্যতা ও অথর্বতার 
সুযোগ কাজে লাগিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে 
ঘুরে দীড়ালো প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়। 
পূর্বসূরিদের প্রেতাতআ চাপলো 
পৃথিরাজের ঘাড়ে। পুরুত-ঠাকুরের 
কুপরামর্শে আধ্যাত্মিক সম্রাট মুঈনুদ্দীন 
চিশতি (রহ.) ও তার অনুসারীদের সে 
উৎপীড়ন করতে লাগলো । আর 
তখনই সেনাভিযানের মাধ্যমে তাদের 
রামরাজ্য গড়ার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে 
রা সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ 
বা। 
লোদি বংশের শাসনামলে রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করতে 
চাইলো হিন্দু রাজপুতরা। ঠিক তখনই 
পানিপথের যুদ্ধে লোদিদের পরাজিত 
করে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলেন মুঘল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দীন 
মুহাম্মদ বাবর । 


মুঘলরা হিন্দুস্তান মুসলমানদের 
নির্ভরতা ছিলো । দীর্ঘদিনব্যাপী তাদের 
সাম্রাজ্য বহাল ছিলো । মুঘলদের শেষ 


অত্যন্ত পেরেশানি, অতিশয় দুশ্চিন্তা, 
চরম অস্থিরতা ও সীমাহীন উৎকণ্ঠার 
সাথে । তারা তখন অভিভাবক ও 
আশ্রয়হীন। 

একদিক হতে নিম্পেষক বৃটিশ বেনিয়া 
ও ভারতমাতার সন্তান ও অপরদিক 
হতে আস্তিনের সাপ ভগুগীর, ফেরাকে 
বাতেলা প্রভৃতির চতুরুখী আক্রমণ 
তখন আরব থেকে কোনো বিন 


সমুন্নত রাখতে ও সাধারণ 
মুসলমানদের বাচানোর লক্ষ্যে তাঁদের 
উত্তরসূরিরা আযাদির ঝাণ্তা উত্তোলন 
করলো । বিশাল বিস্তৃত রক্তসাগর ও 
বিস্তির্ণ কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে 
একপর্যায়ে তারা ইংরেজ 
শ্বেতচামড়াঅলাদের স্বদেশে তাড়িয়ে 
বিজয়নিশান ছিনিয়ে আনতে সক্ষম 
হলো 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিন্দুস্তানের 
মুসলমানরা _ ইসলামের সূচনালগ্ন 
থেকেই স্বাধীন। কোনোকালেই তারা 
পরাধীন ছিলো না। কোনোযুগেই 
তাদের মাথা নত হয়নি। তারা রক্ত 
দিয়েছে, ইজ্জত দেয়নি। শির দিয়েছে, 


দেয়নি। তাদের উদ্ধত শির কেয়ামত 
অব্দি কেউ নত করতে পারেনি, ইন শা 
আল্লাহ! পারবেও না। 

এযুগের দাবির, জয়পাল, পৃথিরাজ ও 
শিবাজী প্রমুখেরা যদি দুর্বল ভেবে 
আমাদের আযাদী হরণ করতে চায়, 
তাদের প্রতিহত করতে আমাদের মধ্য 
হতেই জন্ম নেবে বিন কাসিম, 
গজনভী, ঘুরী, বাবর ও আবদালী। 
সময়ের পরিবর্তন ও ভাগ্যদোষে 
তখনকার রাজা এখন প্রজা এবং প্রজা 
হলো রাজা, কিন্তু ধর্মানুরাগ, স্বকীয়তা, 
দেশপ্রেম, নীতিবোধ ও আত্মমর্ষাদায় 
ব্যবধান হয়নি সামান্যতম | 


গ্রাম 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


গ্রামে যাও ও হে ভাই 
শহর ছেড়ে 
আলপথ ডাকছে যে 
হাতটি নেড়ে। 
ধানক্ষেত পাটক্ষেত 
সবুজ ফসল 
পাশে বয় ছোট নদী 
জল হল ছল। 


এসো ভাই এসো এসো 
এই যে গ্রামে 

এখানে জীবন আছে 
প্রাণের নামে । 


প্রাণ আছে প্রাণী আছে 
আছে খুশি মন 
গ্রাম মানে ভালোবাসা 
আলোর নাচন! 


সেপ্টেম্বর*১৭ _____'ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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আল-কালবী (১৮০/৭৯৫) 
তিনিও হিজরি দ্বিতীয় শতকের 


ইতিহাসবিদি এবং আবু মুহনিফ 
ঘরানার লোক ছিলেন । মুহাম্মদ ইবনে 
সায়েব আল কালবী সম্পর্কে বিখ্যাত 
ব্যক্তিত্ব ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেন, 
“কালবী সম্পর্কে সাবধান থেকো! 
তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনিও যে, 
তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেন? জবাবে তিনি 
বললেন, “আমি তার বর্ণনার মধ্যে 
কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা পরখ 
করতে পারি।' সুফিয়ান সওরী আরও 
আবু সালেহ থেকে যতো বর্ণনা উদ্ধৃত 
করেছি সবই মিথ্যা ।” আ“মশ বলতেন, 
“এই সাবায়ী লোকটা সম্পর্কে সাবধান 
থেকো ! লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী 


প্রত্যাখ্যানযোগ্য । কোনো গ্রন্থে তার 
আলোচনাই তো বৈধ নয়- তার বর্ণনা 
কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?” 


হিশাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 

সায়েব আল-কালবী (২০৪/৮১৯) 
তিনি মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবীর 
ছেলে আর পিতার বরাতে বিভিন্ন বর্ণনা 
উদ্ধত করতেন। বিজ্ঞ আলেম ও 
ইতিহাসবিদ ছিলেন তবে মুহাদ্দিস 
(হাদিস বিশারদ)-গণ তাকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। দারে 
কুতুনী তাকে “নাকচযোগ্য* বলে 
চিহ্িত করেছেন। ইবনে আসাকিরও 
তাকে বিশ্বস্ত মনে করেন না। তিনি 
১৫০টি গ্রন্থের গ্রন্থকার ছিলেনং। 
তারিখে তাবারী অধ্যয়ন করলে দেখা 
যাবে হিশাম কালবী আবু মুহনিফের 
প্রচুর বর্ণনা তিনি উদ্ধৃত করেছেন। 
কিছু বর্ণনা এমন আছে যা হিশাম আবু 


" পুত্র আব্বাস তার পিতার সূত্রে 


অধিকাংশ তথ্য বর্ণনা করেছেন। 


বর্ণনার তথ্যগুলো তাদের বংশের সঙ্গে র 


বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত । 


সাইফ ইবনে ওমর 

আত-তামিমী (১৮৫/৮০০) 

তিনি ইতিহাসের প্রচুর তথ্য সংকলন 
করেছেন। ইতিহাসশাস্ত্কে উপজীব্য 
করে গ্রন্থও রচনা করেছেন অনেক। 
ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন তাকে দুর্বল 
বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 
ইমাম আবু দাউদ বলেন, তার বর্ণনার 
কোনো বাস্তবতা নেই। আবু হাতেমের 
মতে সাইফ ইবনে ওমর তামিমী 
প্রত্যাখ্যানযোগ্য । ইবনে আদী বলেন, 
তার সাধারণ বর্ণনাগ্তলো “মুনকার' 
অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনগণ কর্তৃক স্বীকৃত 
নয়। ইব্‌ন হাব্বান বলেন, তার 
ব্যাপারে 'ধর্মত্যাগী' বলে অভিযোগ 
উঠেছিলো ।৩ হযরত আবু বকর ও 
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ইতিহাস: সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ 

এঁরা সকলেই হিজরি দ্বিতীয় শতকের 
খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ হলেও তাদের 
কোনো গ্রন্থ সরাসরি আমাদের হাত 


স্বকালের রাজনীতিকদের 
বিশেষত শাসকবর্কে যেমনটা 
দেখছি- পরস্পরের নিন্দাবাদ ও 
নির্বিচারে সমালোচনায় তারা অন্যদের 
ছাড়িয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, 


প্রত্যেকে 


পর্যন্ত আসতে পারে নি। এর কারণ 
হলো, তাদের গ্রন্থাবলির অধিকাং 
তথ্য পরবতীযুগের ইতিহাস গ্রন্থের 

₹শে পরিণত হয়েছে। ফলে 
আগেকার গ্রন্থগ্ুলো আলাদাভাবে 
সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। 


ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জনগণকে 
ক্ষেপিয়ে ক্ষমতার দখল নিজেদের 
কজায় নেওয়া । বনু হাশিম সমর্থকদের 
অনেকেই কিছুটা এই কাজটি 
করেছিলো। বনু. উমাইয়াকে 
(9০7107726) কদর্যরূপে উপস্থাপন 


সাম্প্রতিককালে আবু মুহনিফের 


করে মানুষের কাছে তাদের একটি 


এঁক্য চাই 


মু. আমান উল্লাহ আল-কাসেম 
এক্যের নামে মতানৈক্য 
কখন যে ভাই বন্ধ হবে, 
সঠিক পথের পথিক হয়ে 
কখন সবাই শান্তি পাবে । 


পরনিন্দা বাদ দিয়ে ভাই 


বর্ণনাগুলো তারিখে তাবারীসহ অন্যান্য 
গ্রন্থ থেকে সংকলন করে স্বতন্ত্র ও 


বিরূপ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই চিত্রটি তাদের 


নতুন গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হতে 
হয়েছে। বলা যায় “নতুন বোতলে 
পুরনো মদ |” 


ংশে পরিণত হয়ে ইতিহাসপ্রন্থসমূহে 
জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে হযরত 
ওসমান, হযরত আলী, হযরত 


উপরিউক্ত তথ্যের আলোয় আমরা 


মুআবিয়া, মারওয়ান, আবদুল মালিক 


দেখলাম, গুটিকয়েকজন ব্যতিক্রম 
ছাড়া হিজরি দ্বিতীয় শতকের অধিকাং্‌ 
“ইতিহাসবিদ" নির্ভরযোগ্য নন_- আরও 


ইবনে মারওয়ানসহ উমাইয়া 
শাসকদের নিন্দাবাদ করা ও তীব্র 
সমালোচনা করা হয়েছে। 


সহজ করে বললে- বিশ্বাসযোগ্য নন। 
এই যুগটার বৈশিষ্ট্য হলো, তখন এমন 
দুটি কার্ধকারণ বা মোটিভ হাজির 
ছিলো যার ভিত্তিতে ইতিহাসের তথ্য 
বুঝেশুনে ঠাণ্ডা মাথা বিকৃতি ঘটানো 
হয়েছিলো । সোজা কথায় এই যুগের 
ইতিহাসবিকৃতির পেছনে দুটি স্বার্থ 
অনুঘটকের কাজ করেছে। 

প্রথম কারণটি রাজনৈতিক। বনু 
উমাইয়া প্রায় নব্বই বছর (৪০- 
১৩২হি. / ৬৬০-৭৫০ খি.) শাসনকাজ 
পরিচালনা করে। হিজরি দ্বিতীয় 
শতকের গোড়াতে তাদের বিরুদ্ধে বনু 
হাশিমের আন্দোলন দানা বাধে । এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ছিলো বনু 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠান। তিন দশক পর্যন্ত 
এই আন্দোলন টিমেতালে চলছিলো । 
১৩২ / ৭৫০ সালে এই আন্দোলন 


লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়; ফলে 
উমাইয়াগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় আর 


ক্ষমতাসীন হয় বনু আব্বাস। আমরা 
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ক্ষমতার বাগডোর সামলে নেবার পর 
এক পর্যায় আব্বাসীদের মাঝে অন্তর্দন্ধ 
ও কোন্দল মাথাচাড়া দেয়। তারা 
আব্বাসী ও আলাভী দুইদলে বিভক্ত 


কবে সবে হাত মিলাবে, 
এক্যমতের স্বপ্ন দেখে 
কখন সেটা পূর্ণ হবে। 


বাতিলরা সব এক হয়েছে 
এদেশ ওদেশ সবখানে আজ 
মরছে মানুষ অশান্তিতে । 


এই দেশেতে লেগেছে আজ 
নাস্তিকতার বীজ বুনিতে, 
শিক্ষানীতি বদলে দিয়ে 


হয়ে পড়ে। তারা হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আলী 
(রাযি.) বংশধর ছিলো। ক্ষমতা 
যেহেতু বনু আব্বাসের হাতে কাজেই 
তাদেরকে আলাভীদের বিরোধিতা 
মোকাবেলা করতে হয়। আব্বাসী যুগে 
যখন সমকালীন লেখকদের হাতে 
ইতিহাস রচনা চলছিলো এমন কিছু 
তথ্য ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়, যাতে 
হযরত আলী (রাধি.) ও তার দু'পুত্র 
সন্তান হযরত হাসান-হোসাইন রোষি.) 
এর নিন্দাবাদ করা হয়। 


[চলবো 


১ যাহাবী, মিযানুল ই“তিদাল, ক্র. ৭৫৮০ 

২ যাহাবী, মিযানুল ই“তিদাল, ক্র. ৯২৪৫ 

৩ যাহাবী, মিযানুল ই“তিদাল, ক্র. ৯২৪২ 

* বারযাঞ্জি ও হালাক, সহীহ তারিখৃত তাবারী, 
৩/৬, দারু ইবনে কসীর, দামেশক 


মুসলমানের ঈমান নিতে । 


এঁক্যবদ্ধ হলে সবে 

কারা মোদের ঈমান নিবে? 
সাহাবাদের সে দিন আবার 
হয়তো সবাই ফিরে পাবে। 


এসোনা ভাই এক হয়ে যাই 
শুধুই প্রভুর দ্বীনের তরে, 
সুখেরই গান গাইব সে দিন 
সবে অশান্তি দূর করে । 


খোদার বিধান করবো কায়েম 
থাকবো সদা শান্তি-সুখে, 
মন খোলে ভাই ফুটবে হাসি 
সর্ব মানুষের মুখে । 


___70 আত্তান্তহীদ ৩৭ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


্হ 
(রাখাইন) আবার জুলছে। স্বাধীন 
আ্রাউক-উ-তে চলছে বৌদ্ধ রাখাইনদের 
মিছিল। মিছিল চলছে জীপগাড়ি, 
মোটরসাইকেল, রিক্সা, টুক-টুক কিং 
সাইকেলে চড়ে । কিন্তু সবচেয়ে বেশি 


ভয়াবহ ইশারা-ইঙ্গিত করতে দেখা 
যায়। 

দুঃখের বিষয় এই যে, আ্রাউক-উ-ই 
একমাত্র শহর নয় যেখানে রোহিঙ্গা 
মুসলিমরা পরিকল্পিত গণহত্যার 
মুখোমুখি । মিয়ানমারের ভেতর থেকে 
পাওয়া খবর থেকে জানা যাচ্ছে যে, 


ড. হাবিব সিদ্দিকী 


স্বগত প্রবণতা থাকা বমী রাষ্ট্রপতিও 


শতাধিক রোহিঙ্গার সলিল সমাধি 


২৬ অক্টোবর”১৬ স্বীকার করতে বাধ্য 


গেছে (সূত্র: বামির্জ সরকারপন্থি পর্রিকা, 716 
15 71271 ০/7477/7) | এ সপ্তাহে 
তার মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, 
“রাখাইন প্রদেশে পুরো গ্রাম কিংবা 
আংশিক নগর পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার 
মতো ঘটনা ঘটেছে।" বলার অপেক্ষা 
রাখে না যে, আসল সংখ্যা ও বাস্তবতা 
আরও অনেক ভয়াবহ । 
আশংকা করা হচ্ছে যে, অক্টোবরের 
শেষ সপ্তাহে ৫০০০ রোহিঙ্গার বসতি 
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উপগ্রহ 
(স্যাটেলাইট) থেকে তোলা ছবিতে 
সমুদ্ধ উপকূলবর্তী শহর চিয়াউকফুর 
(70/4/777)%) মুসলিম অধ্যুষিত 
₹শে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ছাপ দেখা 
যায়। এ শহর থেকেই তেল ও গ্যাসের 
পাইপ-লাইন বার্মা থেকে চীনে যাবার 
কথা। সাম্প্রতিক এ গণহত্যার 
আগ্রাসনের সময় মুসলিম অধ্যুষিত 
গ্রাম ও শহরাংশে তাদের আঁটকে রেখে 
আগুনের গোলা ছোঁড়া হয়। মৃত্যু 
আতংকে পালাতে চেষ্টা করা 
মুসলিমদের ওপর রাখাইন বৌদ্ধ 
সন্ত্রাসী ও সরকারের মধ্যে তাদের 


গুলিবর্ষণ । বর্ণবাদী রাখাইন 


উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। এ 
নির্মলাভিযান এমনই ভয়াবহ ও নৃশংস 
যে, পরিকল্পিত হিংস্রতা লুকিয়ে রাখার 
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রাজনীতিবিদ ও ভিক্ষুরা দিনে দিনে 


হয়েছে বঙ্গোপসাগরে । অনেকে বাধ্য 
হয়ে পালিয়ে গেছেন বাংলাদেশে । ধরা 
পড়ে অনেককেই যেতে হচ্ছে 
সিত্তেওয়ের মানবতের জঘণ্য 
ক্যাম্পণ্তলোতে, যেখানে জুন মাস 
থেকেই আটকে আছে আরও অনেক 
রোহিঙ্গা ভুক্তভোগী । এদিকে রাখাইন 
সন্ত্রাসীরা আবার ডজন ডজন রোহিঙ্গা 
মেয়েদের তুলে নিয়ে করছে ধর্ষণ আর 
সেইসাথে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে 
যুদ্ধের বিভীষিকা । 
এটা মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণ 
নির্মল করে দেওয়ারই তৎপরতা । ২৫ 
অক্টবরের এক ইস্তেহারে মিয়ানমারে 
অবস্থিত জাতিসংঘের কর্মকর্তা অশোক 
নিগম বলেন, “জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের 
নির্বাসন ও ধংসযজ্ঞের ব্যাপারে 
শংকিত ।' তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত সকল 
কাছে নিরাপদ 
প্রবেশাধিকার অপরিহার্য এবং সে 
লক্ষ্যে তিনি সরকারের প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত 
সবার কাছে দ্রুত ও শর্তহীনভাবে 
পৌছানোর মানবিক আবেদন জানান । 
আমার আগের নানা লেখা ও বক্তব্যে 
আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, 
মিয়ানমারের সরকার রোহিঙ্গাদের 
বিরুদ্ধে করা জঘন্য অপরাধপগ্তলো 
লুকিয়ে রাখতে চায়, সেজন্যে তারা 
আন্তর্জাতিক মিডিয়া, এনজিও, 
সাহায্যসহস্থা এমনকি জাতিসংঘকেও 


সেখানে গড়ে তুলছে বর্ণ ও ধর্মের 


ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে প্রবেশাধিকার দেয় 


ঘৃণার পরিবেশ, যাতে নিরন্ত্ 


নাএ পাছে তারা বর্বরতার মাত্রা বুঝে 


রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সব ধরণের 
সহিংসতাকে অনুমোদন দেয়া যায় । 


ফেলে। আর যেহেতু রোহিঙ্গাদের 
সার্বিক নির্মূল রাষ্ত্রীয় নীতিরই অংশ, 


অনেক রোহিঙ্গা তাই প্রাণভয়ে 
পালাচ্ছে সাগরে কিংবা জঙ্গলে । কিন্তু 
হায়! সেখানেও রক্ষা নেই। সম্প্রতি 


তাই মুসলিম ভুক্তভোগীদের জন্যে 
মিয়ানমারের সরকারি সংস্থাপ্তলো 
থেকে কোনো সাহায্যই পৌছে না। 
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আরও জঘন্য বিষয় হচ্ছে এই যে, 
ওআইসি কিংবা ইসলামিক রিলিফ 
থেকে পাঠানো ত্রাণসামগ্রীও প্রাপক 


আঘাতে ধ্বংস হওয়া অঞ্চল! 


আদতে ঢেলেছে পেট্রোল, কিন্তু ভান 


কোনো রোহিঙ্গাকেই তাদের এলাকাতে 


দেখাচ্ছে যেন তারা পানি ছিটাচ্ছে! 


ফিরে গিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি পুনর্গঠন 


কর্তৃপক্ষ আসলেই একপেশে । আমরা 


নাৎসি 


রোহিঙ্গা ভুক্তভোগীদের কাছে করতে দেওয়া হয়নি। 
পৌছেনি। হিসেবে দেখা গেছে, কনেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আদলে গড়ে 


পাঠানো ত্রাণসামঘরীর ১০ শতাংশেরও 
কম ভুক্তভোগীদের কাছে পৌছেছে। 
রাষ্ট্রআয়োজিত অক্টোবরের রাখাইন 
সন্ত্রাসী ও ভিক্ষুদের প্রতিবাদ সভাকে 
ধন্যবাদ দিতেই হয়। কেননা সেই 
অযুহাত দেখিয়েই মিয়ানমার সরকার 


মুসলিমদের ভয়াবহ হত্যার জন্যে 
একজন বৌদ্ধ সন্ত্রাসীকেও শাস্তি 
দেওয়া হয়নি। থেইন সেইনের সরকার 
থেকে আমরা কেবল সহিংসতার 
হোতাদের চিহ্নিত করা ও তাদের 
বিচারের আওতায় আনার ফীকা বুলি 
শুনেছি। কিন্ত এসব প্রতিজ্ঞা কখনো 
ন্যায়বিচারে পর্যবসিত হয় না, যেমনটা 
আমরা দেখেছি ৩ জুনে ১০ বর্মী 
ঘটনায়। এই যখন বাস্তবতা তখন 
সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের জান- 
মাল রক্ষার কথা না হয় বাদই দিলাম । 


সরকার ইদুর-বিড়াল খেলা খেলছে। 
একদিকে যেমন উপগ্রহ থেকে তোলা 
ছবি থেকে অপরাধগ্তলোকে আর 
লুকিয়ে রাখা যায় না তখন তারা 
সবাইকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত 
করে আর অন্যদিকে যখন বহির্শক্তির 
চাপ কিছুটা কমে আসে, সাথে সাথেই 
বেড়ে যায় জঘন্য অপরাধগুলোর 
মাত্রা। তাই ৩ জুনে শুরু হওয়া 
সংঘবদ্ধ হত্যা ও নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট 
এক লক্ষ আভ্যন্তরীন শরণার্থীর সাথে 
সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসের ফলে 
আরো কয়েক অযুত বাস্তহারা শরণার্থী 
যোগ দিলে সার্বিক অবস্থার অবনতি 
ঘটে অনেকখানি । এক সময়ের সমৃদ্ধ 
মুসলিম জনপদ এখন যেন বোমার 


আগস্ট”১৭ 


ওঠা ক্যাম্পে তাদের আটকে রাখা 
হয়েছে। ওই বীভৎস ছাউনিগুলো 
থেকে বের হয়ে জীবিকা আহরণের 
চেষ্টা করলে রাখাইন বৌদ্ধ নিরাপত্তা 
রক্ষীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার সমূহ 
ঝুঁকি থাকে। ওই ক্যাম্পগ্তলোতে 
রোহিঙ্গাদের রাখা হয়েছে যাতে তারা 
ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। 
নিরস্ত্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ভীত- 
সন্ত্রস্ত রাখা যেন রাখাইনদের জাতীয় 
চেতনাতে পরিণত হয়েছে 
সীমান্তরক্ষীরা (১54) বারংবার 
স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আরাকান হচ্ছে 


মুসলিমদের ভীত-সন্তরস্ত করে নির্মূল 
করার তালিকায় একে একে যুক্ত হচ্ছে 
মুসলিম অধ্যষিত জনপদগুলো । পাচের 
বেশি লোকের সমাবেশ ঘটানোর ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা ১৪৪ ধারা 
কেবল রোহিঙ্গাদের ওপরই প্রয়োগ 
করা হয়। নিরাপত্তারক্ষীদের আশীর্বাদ 
পওয়া রাখাইন সন্ত্রাসীদের হাতে ঘর- 
বাড়ি, দোকান-পাট, মসজিদ, স্কুল 
কিংবা গ্রাম লুট হওয়া অগ্নিদগ্ধ হওয়ার 


তাদের বিশ্বাস করতে পারি না। 
চিয়াউকফু শহরের তাবৎ মুসলিম 
জনগোষ্ঠী হত্যা কিংবা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে 
মারা পড়ার হাত থেকে নিজেদের 
বাচানোর জন্যে অন্যদের মতো মাছ 
ধরার নৌকাতে গিয়ে আশ্রয় নেয় 
পাউক-ত শহরের প্রাক্তন মুসলিম 
অধিবাসীরা ইন্ডিপেন্ডেন্টকে জানান যে, 
সরকারি এক ফেরীযান সাগরে পালিয়ে 
আসা লোকদের মাছ ধরার নৌকাতে 
ধাক্কা মারে। ফলে ডুবে মারা যায় 
কয়েক ডজন লোক । আর যারা সেই 
আসতে পেরেছে, তাদের সরকারি 
কর্তৃপক্ষ আর মাটিতে নামতে দেয়নি। 
সপ্তাহান্তে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ 
কর্তৃক প্রকাশিত উপগ্রহ থেকে তোলা 
ছবিতে চিয়াউকফু ও পার্শ্ববর্তী উপকূল 
অঞ্চলের ধ্বংসের চিহ্ স্পষ্ট । অজস্র 
ঘর-বাড়ি আর অসংখ্য নোঙ্গর করা 
বজরা আর নৌকার শহর আজ যেন 
পোড়ো ধ্বংসস্তপ যার মধ্যে আছে 


পুরোপুরি ধ্বংস হওয়া ৮১১টি বাড়িসহ 
অন্যান্য স্থাপনা । 
যদিও সাম্প্রতিক ঘটনাতেগুলোতে 


মুসলিমরা একতরফা ভুক্তভোগী থেইন 
সেইন সরকার একে রাখাইন রাজ্যের 
আত্তঃগোত্রীয় দাঙ্গা বলে চিত্রায়িত 
করতে সচেষ্ট । সাদামাটা অর্থে যা 


হাত থেকে রক্ষা করতেও বাইরে যেতে 


হচ্ছে তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ 
রাখাইনদের দ্বারা হত্যা-সহ ভয় ভীতির 


চিয়াউকফু শহরের ক্ষেত্রে এমনও দেখা 
গেছে যে, বৌদ্ধ অগ্নি-নির্বাপক দল 
পানির বদলে আগুনের ওপর জ্বালানী 
ছিটিয়েছে, যাতে ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ 
হয়! পিট প্যাটিসন নামের একজন 
স্থানীয় শিক্ষক, যিনি যুক্তরাজ্যের 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার জন্যেও কাজ 
করে থাকেন বলেন, দমকলের 
বাহিনীর লোকজন আগুনের ওপর 


উদ্রেক করে মুসলিম রোহিঙ্গাদের 
বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকে 
উৎখাতের উদ্দেশ্যমূলক সরকারি 
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। জাতিসংঘের 
সংজ্ঞা অনুসারে এ কাজগুলোকেই বলে 
নৃতান্তিক বিনাশ (6%77716 
012757/1)। রক্তপিপাসু এ সরকার 
কিংবা ঘরে ও বাইরে সরকারের 
কোনো সমর্থকই ছল-চাতুরী করে 
এমন ভয়াবহ অপরাধ লুকিয়ে রাখতে 
পারবে না। 
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ইছামতি 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 
ইছামতি করতোয়া হেলেনাই ডাকি 
যে নামেই ডাকা হোক যতনে রাখি । 
নদীটার নাম হয় আধারের ফুল 
যতনে রাখি তারে আদরের দুল। 
করতোয়া পেরিয়ে মধুমতির তীরে 
উত্তরে চলেছে স্বপনটা ঘিরে । 
তোমাদের নদী আমাদের জল 
একাকার হইয়া এক কায়া অবিকল । 


উত্তাদের বিদায় 

শামিম ছিদ্দিকী 

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে 
জ্ঞানালোকের মশাল হাতে করে, 
ছড়ায়েছেন তিমিরে আলো; 

সেই পুণ্যযাত্রা আজ শেষ হলো । 
লাখো শিষ্যের স্মৃতির পাতায় 

এই জামেয়ার সোনালি খাতায়, 
আপনার নাম লিখা রবে শ্রদ্ধাভরে 
জাতি স্মরবে আপনাকে যুগযুগান্তরে । 
আল্লাহ-রাসূলের পবিত্র বাণী 
আপনার কণ্ঠে যেন আজো শুনি, 
ধন্য হলো আপনার পার্থিব জীবন 
সুখী হোক নবীজির সুপারিশে অনন্তজীবন! 


ছারখার! 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
মনের ভিতর করুণ দহন জ্বালা, 
যায়না সওয়া,হচ্ছে কঠিন বাচা । 
আপনা থেকেই লাগছে মুখে তালা, 
প্রাণ পাখিটা ছাড়বে বুঝি খাচা! 
তাকায়না কেউ, তেমন সময় নাই, 
আহাজারির শব্দ ঠিকই শুনে, 
বাচতে যেয়ে মরছে মরণটাই, 
পাশেই খাঁড়া বিভৎস সেই খুনে । 
একাকী যে যায়না বাচা বুঝে, 

তবু যেন ভাবনাগুলো তার, 
ছোটায় তারে শান্তনীড়ের খোঁজে, 
চোখের সামনে সব পুড়ে ছারখার!! 


সেপ্টেম্বর”১৭ 


মানুষ আমি খুঁজে ফিরি 
মানুষ কোথাও পাই না, 
মানুষগ্ডলো নয় তো মানুষ 
রূপের মানুষ চাই না। 


পুড়তো না কেউ কোন ভাবে 
মিথ্যা স্বপ্ন আশায়। 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
খুন হতো না কেহ, 
পাহাড়াতে রাখতো সবে 
একে অন্যের দেহ। 


ইভটিজিং কি হতো? 
মেয়েদেরে দেখলে ওরা 
করতো মাথা নতো। 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
যৌতুকেতে বলি, 
হতো না আর কোন নারী 
ঝরতো না ফুল কলি। 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
শান্তি বয়ে যেত, 
অশান্তিটার দেখা কোথাও 
কেউ কি খুঁজে পেত? 


মানৃষগ্ডলো মানুষ হলে 
সুদ-ঘুষেতে ছেয়ে, 
সমজাটাকে পারতো না তো 
করতে সাবাড় খেয়ে? 


মানুষগুলো মানুষ হলে 
করতো না কেউ ভিক্ষা, 

পাওনাগুলো দিতে ওদের 
থাকতো সবার শিক্ষা 


মানুষগ্তলো মানুষ হলে 
চোর ডাকাতের ডরে, 
কোন জিনিস থাকতো না তো 
তালা দেয়া ঘরে । 


তাই তো আমি মানুষ খুঁজি 
পাইনি কোথাও দেখা, 
মানুষ এখন গড়তে হবে 
বলতে ছড়া লেখা । 


জন্ম সূত্রের মানুষদেরে 


যে কারো কাজে আসিনি কভু 
সেতো শুধু এক মুঠো মাটি যে। 
বিগড়ে গেছে রং রূপ আমর 
ফিরে গেল যে বন্ধু আমার 

যে বাগান হেমন্ড়ে হলো উজাড় 
আমি সেই বনেরই বসন্ত যে। 
আমি নয় কভু কারো বন্ধু 

না আমি কারো শক্র যে 

বিগড়ে যাওয়া আমি সেই নসীব 
সে উজাড় হওয়া বন একটি যে 
কেউ যদি পড়ে ফাতিহা 
দিতে আসে কেউ পুম্পের তোড়া 
যদি মোমবাতি এসে কেউ জ্বালায় 
আমি সেই নিস্তন্ধতার মাজার একটি যে। 
কারো মন কাড়া গান নই আমি 
আমাকে শুনে কে কী করবে যে? 
আমি এক বড় বিয়োগের আওয়াজ 
বড় এক দুঃখীর ডাক শুধু যে...! 
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চিকুনপুনিয়া জ্বরের লক্ষণ, 
চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ 


রদওয়ানা 
ইদানীং প্রায় সবার জুরের লক্ষণ একই রকম । গা কাপিয়ে 
জবর, জয়েন্টে ব্যাথা, যাস এবং শরীর চুলকানো। প্রথমে 
অনেকে এটাকে বাযুবাহিত ভাইরাস জ্বর ভাবলেও আসলে 
তা মশাবাহিত ভাইরাসজনিত অসুখ চিকুনগুনিয়া। এডিস 
মশার মাধ্যমে এই জর ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক আকারে । 


নামের উৎপত্তি 

চিকুনগুনিয়া একটি আফ্রিকান শব্দ, এর অর্থ ধনুকের মতো 
বাকা হয়ে যাওয়া । জরে হাড়ের জয়েন্টগুলি ফুলে যাওয়ার 
জন্য এই নামকরণ । ২০০৮ সালে প্রথম বাংলাদেশে প্রথম 
চিকুনপগ্তনিয়ার অস্তিত ধরা পড়ে এবং ২০১১ সালে 
দ্বিতীয়বার সংক্রমন ঘটে । 


লক্ষণ 

১. সাধারণত চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্ত মশা কামড় 
দেয়ার তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে লক্ষণ দেখা দেয়। 

২.জ্বর ১০১ ডিথ্ি থেকে ১০৪ ডিথ্ি পর্যন্ত ওঠে । 

৩. জয়েন্টে প্রচণ্ড ব্যাথা থাকে। 

৪. এছাড়াও বমি, মাথা ব্যাথা, মাংসপেশি ব্যাথা, জয়েন্ট 
ফুলে যাওয়া, দুর্বলতার মতো সমস্যা দেখা দেয়। 

৫. তকে ফাঁস হতে পারে । ফাঁস হলে তৃক চুলকায় । 


চিকিৎসা 

গ চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ ডেঙ্গু এবং জিকার মতোই । তাই 
চিকিৎসায় অবহেলা করা উচিত নয়। 

প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেয়ে জর নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
হবে। কোনোভাবেই ত্যাসপিরিন বা আন্টিবায়োটিক 
জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবে না। 

গ পর্যাপ্ত বিশ্রামের পাশাপাশি প্রচুর পানি, ফলের রস, 
শরবত খেতে হবে । নাহলে শরীরে পানিশুন্যতা দেখা 
যাবে। 

৪ সাধারণত চিকুনগুনিয়া জরে রোগীর মৃত্যু হয় না। তবে 
নবজাতক এবং বৃদ্ধদের জন্য এ জর খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । 

€ জ্্র তিনদিনের বেশি স্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ 
নিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে । 

৬ একবার চিকুনগুনিয়া জর হয়ে গেলে সারা জীবনে আর 
চিকুনগুনিয়া জর হয় না। 


প্রতিরোধ 

১. এখন পর্যন্ত চিকুনগ্তনিয়া কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার 
হয়নি। জর হলে এক সপ্তাহ সাবধানে থাকতে হবে যেন 
মশা না কামড়ায় । কারণ, মশা কামড় দিলে মশার মাধ্যমে 
চিকুনগুনিয়া অন্যদের দেহে ছড়াবে । 

২. মশা নিয়ন্ত্রণ ও ঘুমানোর সময় মশারি টাঙিয়ে ঘুমানো, 
লম্বা হাতল-যুক্ত জামা ও ট্রাউজার পরে থাকা, বাড়ির 
আশেপাশে পানি জমতে না দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু স্ত্রী মশা দিনের বেলা 
কামড়ায় । এরা একবারে একের অধিক ব্যক্তিকে কামড়াতে 
পছন্দ করে । এদের একবার রক্ত খাওয়া শেষে ডিম পাড়ার 
পূর্বে তিন দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এদের ডিমগ্ুলো 
পানিতে এক বছর পর্যন্ত বাচতে পারে । 

৩. অল্প পরিমাণ জমে থাকা পানিও ডিম পরিসফুটনের জন্য 
যথেষ্ট । এডিস মশা স্থির পানিতে ডিম পাড়ে তাই বালতি, 
ফুলের টব, গাড়ির টায়ার প্রভৃতি স্থানে যেন পানি জমতে না 
পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 

আশা করা যায়, এসব নিয়ম মেনে চললে চিকুনগুনিয়া জর 
থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। 


প্রতিদিন কলা খান 

অনেকে মনে করেন কলা খেলে মেদ বাড়ে। তবে 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি নিতান্তই ভুল ধারণা । বরং 
প্রতিদিন একটি করে কলা খেলে দূরে থাকা যায় বিভিন্ন 
রোগ থেকে । 


জেনে নিন প্রতিদিন কলা খাওয়া জরুরি কেন 

 কলাতে রয়েছে ফাইবার, আ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ম্যাংগানিজ, ভিটামিন সি, বি৬, 
কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন। খুব সামান্য ফ্যাট রয়েছে 
কলায়। ফলে প্রতিদিন নিশ্চিন্তে খেতে পারেন স্বাস্থ্যকর 
ফল কলা। 

রক্তের চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে কলা। 

 কলাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে । ফলে প্রতিদিন 
কলা খেলে দূর হয় হজমের গণ্ডগোল । 

৪ কলায় থাকা পটাসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দূরে 
রাখে হৃদরোগ থেকে। 

ওজন কমাতে চাইলে প্রতিদিন সকালে একটি করে কলা 
খান। 

গ ক্ষুধা লাগলে ঝটপট একটি কলা খেয়ে নিন। এটি 
তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাবে। 


খালি পেটে আদা-পানি পান করুন 
প্রতিদিন সকালে এক গ্রাস আদা-পানি পান করলে দূরে 
থাকতে পারবেন বিভিন্ন রোগ থেকে । আদা-পানি তৈরি 
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করার জন্য ৩ কাপ পানি গরম করে ১ টেবিল চামচ আদা 
কুচি দিন। পানি ফুটে উঠলে চুলার জ্বীল কমিয়ে দিন, 
এভাবে রাখুন ১৫ মিনিট। চুলা থেকে মানিয়ে ঠাণ্ডা করুন 
পানি-আদার মিশ্রণ। অর্ধেকটা লেবুর রস ও ১ টেবিল চামচ 
মধু মিশিয়ে খালি পেটে পান করুন আদা-পানি। 


জেনে নিন সুস্থতার জন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 
আদা-পানি পান করা জরুরি কেন? 
হজমের গণ্ডগোল থাকলে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 
আদা-পানি পান করুন৷ দূর হবে সমস্যা । 
৬ টা খুসখুসে কাশি দূর করতে পারে আদা- 
] 
* শরীরের বিভিন্ন দূষিত পদার্থ বের করতে সাহায্য করে 
এই পানীয় । 
৬ টা ব্যথা দূর করতে নিয়মিত পান করুন আদা- 
] 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় স্বাস্থ্যকর এই পানীয় । 
* আদা-পানিতে থাকা ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, মিনারেল ও 
ভিটামিন কোষের অকালে বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করে। 
৪ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে হৃদরোগ থেকে দূরে 
রাখতে সাহায্য করে আদা-পানি। 


আপেলের চেয়ে পেঁপেতে ১৩ 
গুণ বেশি ভিটামিন সি 


পাকা পেঁপে বারো মাসই পাওয়া যায়। দেখতে সুন্দর, 
খেতে মিষ্টি এই ফলটির রয়েছে বেশকিছু উপকারিতা । 
পুষ্টিগুণ বিবেচনায় এটি একটি মূল্যবান ফল । এর বৈজ্ঞানিক 
নাম ঈধতরপধ চধঢধুধ. পেঁপের আরেক নাম পাওয়ার ফুট । 
কারণ, এতে রয়েছে অনেক রোগের নিরাময় ক্ষমতা । এর 
পেপেইন নামের উপাদান আমিষকে হজম করে সহজেই 
এবং পরিপাক তন্ত্রকে পরিষ্কার করে । এটি ওজন কমাতেও 
বেশ সহায়ক । 

আপেলের চেয়ে পেপেতে তেরগুণ বেশি ভিটামিন সি এবং 
দ্বিগুণ পরিমাণ বেশি পটাশিয়াম বিদ্যমান। আপেল ও 
কমলার চেয়ে পেঁপেতে ভিটামিন ই-এর পরিমাণও চারগুণ 
বেশি। ১০০ গ্রাম পেপেতে ক্যালসিয়াম ১৭ মি.গ্রা., 
ফসফরাস ১৩ মি.গ্রা., আয়রন ০.৫ মি. গ্রা., ভিটামিন সি 
৫৭ মিংগ্রা, এবং সামান্য ভিটামিন বি কমপ্নেক্সও রয়েছে। 
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এসব উপাদান গুরুত্ৃপূর্ণ। 

পুষ্টি বিবেচনায় পেঁপে অনেক ফলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। 
কমলার চেয়ে পেঁপেতে ৩৩ শতাংশ বেশি ভিটামিন সি এবং 
৫০ শতাংশ বেশি পটাশিয়াম রয়েছে ।ওজন কমাতে পেঁপে 
বেশ সহায়ক ।অন্যান্য ফলের তুলনায় পেঁপেতে ক্যারোটিন 
অনেক বেশি থাকে । কিন্তু ক্যালরির পরিমাণ অনেক কম 


থাকায় যারা মেদ সমস্যায় ভুগছেন তারা অনায়াসে খেতে 
পারেন এ ফলটি । 

পাকা পেঁপে কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে সাহায্য করে। প্রচুর আঁশ 
ও ক্যারোটিন থাকায় এটি অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকিও 
কমায়। পেঁপে হার্ট আাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। 
প্রতিদিন দুই কাপ পেঁপে খাওয়া স্থাস্ক্যের জন্য খুবই 
ভালো ।এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি আছে যা 
শরীরের জন্য অনেক বেশি দরকারী । পেঁপেকে বলা হয় 
পুষ্টি উপাদানের রাজভাগ্তার ৷ হজমকারী হিসাবে পেঁপে খুবই 
জনপ্রিয় 
পেঁপে ব্লাড প্রেসার ঠিক রাখার পাশাপাশি রক্তের প্রবাহকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি শরীরের ভেতরের ক্ষতিকর 
সোডিয়ামের পরিমাণকেও কমিয়ে দেয় । ফলে হৃদরোগের 
সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। একারণেই 
হৃদরোগীদের সবসময় পেঁপে খেতে বলা হয়। 


ডালিম হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় 

ডালিম ফলটি দেখতে যেমন সুন্দর। এর পুষ্টিগুণও কিন্তু 
ব্যাপক । ডালিমে প্রচুর পরিমাণে রোগ প্রতিরোধক ত্যান্টি 
অক্সিডেন্ট রয়েছে । ডালিমে খাদ্যশক্তি, শর্করা, ভিটামিন সি, 
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে, 
পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিংক রয়েছে 
একইসাথে ফলটি ভিটামিন বি কমপ্রেক্স যেমন থায়ামিন, 
রাইবোফ্লাবিন, নিয়াসিন এবং আয়রন ভালো উৎস। 

চেহারায় তারুণ্য ধরে রাখতেও কাজ করে ডালিম 
একইসাথে ডালিমের গুণাবলী রক্তের তারল্য ঠিক রাখে 
এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। ডালিম ভাইরাস 
প্রতিরোধোক। সাধারণ সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট ও বাতের ব্যথা 
57505555550 


- দূর 
২. ডালিমের খোসা ডায়রিয়া ও ডিসেন্্ প্রতিহত করে। 
৩.ডালিমের বিচি থেকে তৈরি তেলে রয়েছে 
ব্যাকটেরিয়াবিরোধী উপাদান। মূলত ডালিম শরীরের 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। 
৪.ফিতাকৃমির সংক্রমণে ডালিমের মূলের শুকনা ছাল এবং 
কাণ্ড চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়। 
৫. ডালিমের ফুল খতুত্রাবজনিত সমস্যার ওষুধ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। 
৬. ডালিম ঠাপ্তাজনিত রোগ উপশম করে। 
৭. ডালিম অরুচি দূর করে ও খিদে বাড়ায় । 
৮.দাত এবং মুখের রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে । 
৯. ডালিম তৃকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে । এর রস খুবই ভালো 
তৃক পরিষ্কারক। 
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বিশ্বের সবচেয়ে ৩. চেক প্রজাতন্ত্রে সামান্য কম: নাস্তিক তবে সংখ্যালঘু আস্তিকদের ধর্ম 
* চেক প্রজাতন্ত্রেও কিন্তু কম নেই। চর্চায় তাতে কোনো সমস্যা হয় না। 
বেশি নাস্তিক বাস মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০ ভাগ ৭.জাপানে শতকরা ৬২ ভাগ: বিশ্বের 
মানুষ নিজেদের সরাসরিই নাস্তিক ৬৫টি দেশের ৬৪ হাজার মানুষের 
করে ৭টি দেশে! বলেন। তবে বেশিরভাগ মানুষই মাঝে এই সমীক্ষা চালিয়েছে 
এতো সুন্দর এ বিশ্ব তো আর একা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আছে কিনা, গ্যালাপ। জাপানে প্রত্যক্ষ নাস্তিক 
একা তৈরি হয়নি এর পেছনে অবশ্যই তা জানাতেই রাজি নন। মাত্র ১২ শতকরা ৩১ ভাগ হলেও সৃষ্টিকর্তার 
কারো না কারো হাত রয়েছে। আর শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা অস্তিতের গুরুত্ব নিয়ে ভাবেন না 
তিনি হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন। এমন মানুষও আছে অনেক । 
তা'য়ালা। তবে যারা সৃষ্টিকর্তার গ্যালাপের সমীক্ষা জানাচ্ছে, সাবেক 
অস্তিতে বিশ্বাস করেন না এমন সমাজতান্ত্রিক দেশ এক হিসেবে পড়াশোনায় 
মানুষের সংখ্যাও এই বিশ্বে কম নেই। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষই নাস্তিক, ্ 


তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় এই কেননা তারা ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার মনোযোগী হওয়ার 


বিশ্বে কি ধার্মিক লোকের সংখ্যা বেশি গুরুত্ব স্বীকার করেন না। 


না নাস্তিক? তবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিতে ৪. ব্রিটেনে ৬৬ শতাংশ: সমীক্ষায় অং ১০টি উপায় 
বিশ্বাস করেন না এমন মানুষের সংখ্যা নেয়া ব্রিটেনের শতকরা ৫৩ জন পাপিয়া সুলতানা 
কোন দেশে সবচেয়ে বেশি রয়েছে? মানুষ বলেছেন যে, তাদের কোনো - 


জেনে ,আসাযাক_ সবচেয়ে বেশি ধর্মবিশ্বাস নেই। আর ১৩ ভাগ পড়াশোনা করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে 
নাস্তিক' বাস করেন কোন সাতটি সরাসরিই বলেছেন, আমি নাস্তিক। সে" ছোটবেলা থেকেই এই প্রবাদ 
দেশে? ৫. হংকংয়ে শতকরা ৬২ ভাগ: বিশ্বের শুনিয়ে শুনিয়ে বাবা মা আমাদের শুধু 
১. চীনে শতকরা ৯০ ভাগই নাস্তিক: ৬৫টি দেশের ৬৪ হাজার মানুষের পড়তে বসাত। কিন্তু সমস্যা আমাদের 
৬৫টি দেশে সমীক্ষা ৪ মাঝে এই সমীক্ষা চালিয়েছে সবারই একই জায়গায়, পড়তে 
ডি না ত দেখা গ্যালাপ। হংকংয়ের মানুষদের বসলেই মাথায় আসে যত ধরনের 
পাড়ে বিনে টিন জনবহুল সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া চিত্তা। মনোযোগ যে কোথায় গায়েব 
দে টান বিরাজ বেশি গিয়েছে এই সমীক্ষা থেকে । দেখা হয়ে যায় কে জানে! পড়ায় মনোযোগ 
নাস্তিকেরও দেশ। ওই দেশের গিয়েছে, হংকংয়ের শতকরা ৪৩ থাকলে যেটা একবার পড়লেই হয়, 
শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই প্রত্যক্ষ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে নাস্তিক। মনোযোগ না থাকলে সার দিন পড়েও 
বা পরোক্ষভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত বাকি ৫৭ ভাগের মধ্যে ১৯ লাভ নেই। ভালো ছাত্র হতে পারা 
অস্বীকার করেন। চীনের শতকরা  ভাগকেও আস্তিক অন্তত মনে গৌরবের । মনযোগী ছাত্ররাই পরবর্তী 
৬১ ভাগ মানুষ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত হয়নি। জীবনে মুহাক্কিক আলিমে দীন, মৃফতি 
সরাসরি অস্বীকার করেন, বাকি ২৯ ৬. জার্মানিতে ৫৯ ভাগ: জার্মানির ৫৯ ও মুহাদ্দিস রূপে স্বীকৃতি পান। চলুন 
ভাগ নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসী নন. ভাগ মানুষকেই নাস্তিক হিসেবে প্রিয় পাঠক আমরা জেনে নিই 
বলে দাবি করেছেন। দেখিয়েছে গ্যালাপ। ইউরোপের পড়াশোনায় ম্ঢ যোগী হবার কিছু 
২. সুইডেনে ৭৬ শতাংশ: অন্যান্য দেশ যেমন স্পেন, অস্ট্রিয়া উপায়: 
্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সুইডেনে এবং ফ্রান্সের নাগরিকদেরও বড় ১. মনস্থির 
সরকারি হিসেব অনুযায়ী মাত্র একটা অংশই নাস্তিক। বিশ্বের অমনোযোগীতা আনতে পারে এমন 
শতকরা ৮ ভাগ মানুষ উপাসনালয়ে যেসব দেশে অনেক আস্তিক, সেসব সব বিষয় মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন । 
গিয়ে ধর্ম চর্ করেন। তবে দেশ থেকে অনেক মানুষই এসব আপনার পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় 
গ্যালাপের সমীক্ষা অনুযারী, মোট নাস্তিক দেশে এসে উন্নত জীবনের সবকিছু হাতের কাছেই রাখুন যাতে 
জনসংখ্যার শতকরা ৭৬ ভাগ সন্ধান পেয়েছেন, পাচ্ছেন। বারবার উঠতে না হয়। অনেকের 
সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে মনে করেন ইউরোপের বেশ কিছু দেশেই বারবার ফোন আসে পড়ার সময়। খুব 
বি এখনো নাস্তিকরাই সংখ্যাগ্তরু। বেশি দরকার না হলে মোবাইল বন্ধ 
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৫ 


ফি।চা।র 


করে রাখুন | পড়তে বসার অন্তত ৫ 
মিনিট আগ থেকে মনস্থির করুন । 


২. শিক্ষকতা বা তাকরার 

আপনি যে বিষয় পড়বেন সেটা অন্য 
কাউকে শিক্ষা দিন। এমন কাউকে যে 
সে বিষয়টা সম্পর্কে জানে না। 
শিক্ষকতা বা সহপাঠীদের নিয়ে 
তাকরার নিজের জ্ঞান আহরণের জন্য 
সবচেয়ে উত্তম উপায় । যেমন- আপনি 
যদি নাহু-সারাফ কম বোঝেন বা 


৬. মস্তিষ্কের ওপর চাপ না দেয়া 
পরীক্ষার আগে কিছুদিন পড়লে 
আপনার মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়তে 
পারে। তাই সবসময় অল্প অল্প পড়ার 
মাঝে থাকবেন। এতে করে আপনার 
উপর কোন মানসিক চাপও থাকবেনা 
আর আপনি পরীক্ষার আগে একটু 
রিভিশন দিলেই আপনার হয়ে যাবে । 


৭. তথ্যের ধরন 
পড়ার সময় প্রত্যেকটি তথ্যের ধরন 


আরবী সাহিত্য নিয়ে পড়তে চান 


বোঝার চেষ্টা করুন। যেমন- যে তথ্য 


ভবিষ্যতে আপনার উচিত এখন 


দেয়া আছে সেটা কি হাদীস, ফিকাহ, 


থেকেই আরবীর উপর শিক্ষা দান করা 


উসুল, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের তথ্য, 


অন্যদের । এতে আপনার নিজেরও চর্চা 
থাকবে বিষয়টির ওপর । 


৩. ইন্দ্রিয় সক্রিয় 

আপনার সব ইন্দ্রিয় সক্রিয় করুন। 
আপনি একটি বিষয় যতই পড়ুন না 
কেন সারাদিন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি 
তা মনে রাখতে পারবেন না অথবা 
বুঝবেন না যতক্ষণ না আপনি বিষয়টি 
আপনার চারপাশের কিছুর সাথে 
সম্পৃক্ত করতে পারছেন। চারপাশের 
জিনিসের সাথে আপনি আহরণ করা 
জ্ঞান মিলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন। 


৪. সংযোগ 

প্রত্যেকটি বিষয়, ধারণার মাঝে 
সংযোগ স্থাপন করতে শিখুন। একটি 
আরেকটির সাথে সংযোগ স্থাপনের 
মাধ্যমে আপনার নিজের জ্ঞানের 
পরিধিও অনেক বাড়বে। 


€. নতুন ধারণা ও পরিচিত 
ধারণার মাঝে সংযোগ 

আপনি যখন নতুন কোন বিষয় বা 
তথ্য সম্পর্কে জানবেন তখন তা 
আপনার বর্তমানের পরিচিত কোন 
জানা তথ্য বা ধারণার সাথে সম্পৃক্ত 
করার চেষ্টা করুন। এতে পরীক্ষার 
সময় আপনার সে নতুন তথ্য ভুলে 
যাবার আশঙ্কা কম থাকে । 


নাকি এতিহাসিক কোন তথ্য, নাকি 
কোন মুসানিফ বা তার মাসলাক 
সম্পর্কে তথ্য এসব বিষয়ে ভালো করে 
বুঝে তারপর মুখস্ত করতে হবে। না 
বুঝে মুখস্ত করলে তা কোনদিন মনে 
থাকবে না। 


৮. সুদৃঢ় জ্ঞানের ভিত 

সব সময় পুস্তকি বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত 
করলে হবে না। অন্যান্য বিভিন্ন বই 
থেকে আহরিত জ্ঞানের সাথেও সম্পৃক্ত 
করতে হবে । সেজন্য দেশ ও দেশের 
অভ্যাস সব সময় রাখতে হবে । এটা 
শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং অনেক 
কিছু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায় 
আর নিজের জ্ঞানের ভিত্তিটা অনেক 
মজবুত ও শক্ত করে গড়ে তোলা যায় 
যাকে ভিত হিসেবে ধরে আপনি 
আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নিতে 
পারেন। 


৯. নিজস্ব রীতি 

যখন কোন বিষয় পড়বেন তখন 
নিজের একটা আলাদা রীতি অনুসরণ 
করার চেষ্টা করুন আর বিষয়টির 
একটি ছবি আপনার মনের মধ্যে এঁকে 
নিন। এতে বিষয়টি আপনার খুব 
সহজেই মনে থাকবে । 


১০. নোট 

আপনার পড়ার মূল লক্ষ্য কিন্তু 
সেটাকে বুঝে ইলম আহরণ করা আর 
পরীক্ষায় ভালো করা। কিন্তু আপনি 
যদি নাই বোঝেন তাহলে ভালো করার 
প্রশ্নই আসে না। তাই যে বিষয়টি 
বুঝবেন না তার পেছনে একটু বেশি 
মনোযোগী হন। প্রয়োজনে খাতায় 
লিখে, করে বোঝেন। কারণ না বুঝে 
মুখস্ত করে সেটা বেশিক্ষণ মনে রাখা 
কোন ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। 
উপরোক্ত ১০টি উপায় মেনে চললে 
আপনি খুব মনোযোগের সাথে 
লেখাপড়া করতে পারবেন আশা করি 
আর আপনার পরীক্ষায়ও আশানুরূপ 
ফল প্রদানে এটি সহায়ক হবে। 
বর্তমান যুগে জ্ঞান আহরণ ছাড়া কোন 
বিকল্প নেই। প্রতিযোগিতার এই যুগে 
আপনার কাছে যত ইলম ও জ্ঞান 
থাকবে তা একসময় আপনার সম্পদ 
হিসেবে গণ্য হবে। 


বৃষ্টি আসে 

সৈয়দা সেলিমা আক্তার 
ঝিরি বিরি বৃষ্টি আসে 
জলে ভরে মাঠ 
জানালায় দেখে লাগে যেনো 


পুকুরের ঘাট । 
হাটু জলে পা ডুবে লোক 
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এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত 


গত ১৬ আগস্ট বুধবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে মুশাআরা বিভাগের উদ্যোগে আল্লামা 
মুজাফফর আহমদ (রহ.)-এর স্মরণে এক মুশাআরা 
(কবিতা-আবৃত্তি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । এতে 
সভাপতিত্ব করেন, মুশাআরা বিভাগের প্রধান ও জামিয়া 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল জলীল কাওকাব (দা. 
বা.)। 

স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামিয়ার মুহতামিম ও 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী (দা. 
বা.) বলেন, তিনি ছিলেন একজন মুখলিস ও বিদগ্ধ 
আলেমে দীন। জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি জামিয়াতে 
ব্যয় করেছেন এবং তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আকাবিরদের পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতেন। তিনি 
আরো বলেন, তাঁর দরস প্রদান ছিল খুবই চমতকার ও সব 
ধরণের ছাত্রদের উপযোগী । তাঁর শুন্যতা অপুরণীয়। 
পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের কাব্যচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান 
করেন। অনুষ্ঠানে হুজুরের পরিবারের সদস্যসহ আরো 
উপস্থিত ছিলেন, আল্লামা আবু তাহের নদভী, আল্লামা 
একরাম হুসাইন ওয়দুদী, আল্লামা আব্দুল মান্নান দানেশ ও 
আল্লামা জাহেদুল্লাহ দো. বা.) প্রমুখ উত্তাদগণ | 


শায়েখ ড. নামলেতীর জামিয়া পরিদর্শন 
গত ১৩ আগস্ট শনিবার বাহরাইনের পরীক্ষানিয়ন্ত্রণকারী 
বোর্ডের প্রধান ও বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহে 
ইসলামির অধ্যাপক শায়েখ ড. হাবীব নামলেতী জামিয়া 
পরিদর্শনে আসেন। জোহর নামাজের পর মেহমানের 
সম্মানার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক সংবর্ধনা 
অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়। তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে 
শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত ও সথ্গলনা করেন, 
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যথাক্রমে জামিয়ার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি আব্দুল হালীম বুখারী (দা. বা.) ও মুঈনে মুহতামিম 
আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) 

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহমান পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 
হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক হযরত খিজির (আ.) থেকে ইলম 
অর্জনের ঘটনা বর্ণনা করত ইলম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করেন। এবং ধৈর্যসহকারে ইলম অর্জন করতে ও 
আসাতেজায়ে কেরামের পূর্ণ আনুগত্যের পরামর্শ দেন। 
পাশাপাশি তিনি রইসুল জামিয়ার ভূসয়ী প্রশংসা করেন এবং 
জামিয়ার সকল কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। 


বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত 

২১ আগস্ট সোমবার বাদে জোহর জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে গত ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় 
সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান 
অধিকারী সকল তালেবে ইলমকে বিষেশ পুরুক্কারে পুরস্কৃত 
করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিতক করেন, নাজেমে 
তালিমাত আল্লামা মুফতি সামসুদিন জিয়া (দা. বা.)। প্রধান 
অতিথির বক্তব্যে আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ (দা. 
বা.) বলেন, আজকে যারা নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণভাবে 
পড়ালেখা করেছে এবং শীর্ষস্থান অধিকার করেছে তাদেরকে 
পুরস্কৃত করা হয়েছে। তিনি সকলকে একাগ্রচিত্তে ও 
ভালোভাবে পড়াশুনা করতে ও আগামীতে এই পুরক্কার ও 
সম্মান অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত 
ছিলেন, আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.) ও আল্লামা আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.)সহ অন্যান্য আসাতেজায়ে কেরাম ও 
সকল স্তরের ছাত্রবৃন্দ। 


কুরবানি শীর্ষক মুনাযারা অনুষ্ঠিত 

২২ আগস্ট ২০১৭ মঙ্গলবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে জামেয়ার মুনাজারা বিভাগের 
ব্যবস্থাপনায় “কুরবানি* বিষয়ক মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
এতে সভাপতিতৃ করেন, জামিয়ার তাফসির ও মুনাজারা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.)। বিতর্কে 
অবতীর্ণ ছাত্রবৃন্দ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা 
বেঝোতে গিয়ে কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে ও 
যুক্তি-তর্কের নিরিখে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সঙ্গে 
বক্তব্য তুলে ধরে। আর বিষয়টি যুগোপযোগী ও অতীব 
প্রয়োজনীয় হওয়ায় বিপুল পরিমাণে উপস্থিতি লক্ষ করা 
যায়। অবশেষে সভাপতির দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 
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৩ তের কলম সদ্য কোর 


ঞ নতুন সদস্যদের তালিকা * 
২০১.হাফেজ জুনাইদ ইবনে আহমদ, দক্ষিণ গারাঙ্গিয়া, 
আলুর ঘাট, তব য় 5 চট্টগ্রাম, ফোন: 
০১৮৫৭-৮৮০৩৪৮ 


২০২.হাফিজুর রহমান, রুম 7 ২০৪, তিব্বিয়া ভবন (২য় 
চট্টগ্রাম_-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩৬-৯২৬৫৭৮ 


২০৩.মুহাম্মদ নোমান (খালভী), রুম % ১০৪, দারে জদীদ 
(নিচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্গ্রাম_-৪৩৭০, ফোন: ০১৮২৯-৪৮৫৭৫৩ 


২০৪.মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ইবনে সুলতান, রুম 7 
৩১১, তিব্বিয়া ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: 
০১৮১৪-১২১৩০৯ 


২০৫.মুহাম্মদ মিজান ইবনে সুরুজ, রুম 74 ৪০৭, তিব্বিয়া 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৯৩০-৫৯১৬১৭ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 
৪ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 


এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 


সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে। ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয়। 


সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্রিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে। ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 


নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে। 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে। 


লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
তিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা: 
বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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১০ ০ [অফিস কর্তৃক পূরণী 


সাক্ষর 


সেপ্টেম্বর”১৭ 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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